বিনা পারমিটেই যত্ত খুশি কেন| যাবে 
কমিশনের হার লোভনায় 
- প্রাপ্তিস্থান : 
মানেজাৱ, গভৰ্ণমেণ্ট কুইনিন ষ্টোর, 
ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, কলিকাত৷-১৩ 


ৃ নয়টি সওয়া-তিন আনা মাত্ৰ 


্‌ জেলা ঝা মহকুমা শহর ভিন্ন 
| মফস্বলের | 


সকল ডাঁকঘরেই 


4 পল্চিমবঙ্েৰ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের পক্ষে প্রচারৰিভাগ কর্তৃক খুচারিত 


* কয়েকটি বাছাই সব্জি বীজ সবেমাত্র, 
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ডা কেলোর মাঠ পে)_শীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় 

রি র্‌ A কৃষিবিষয়ক শব্দ ও তাহার বিবরণ-_হ শীকামিনীকুমার রা এই সি Bia 
পারবো... 
ৰ এখনও ঘুম? | (কৰিজ}--'পভাল বচ বন্দোপাধ্যার ও 
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ই যে বাংলাদেশ ইহার মৃত্তিকা ইহার জল ইহায় বায়ু ইহার 

আকাশ ইহার বন ইহার শন্তক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতো- 
ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, আমর! তাহাকে যেন সত্য পদার্থের মতোই 
ভালবাসিতে পারি। আমর! যেন ভালবাসিয়া তাহার মৃত্তিকাকে উর্বরা 
করি তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার 
বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়| তুলি। 


ৰস 


আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, 
তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য এই একান্ত সত্য যতদিন 
আমরা ন| উপলব্ধি করিয়াছি, ততদিন আমরা ছুভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে" 
দুৰ্গতি হইতে ছুর্গতিতে অবতীর্ণ হইয়াছি। 


উত্তরে হিমাচল-পাদদেশ হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকল 
পর্যন্ত, নদীজলে জড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবদ্ধুর পশ্চিম প্রান্ত 





পুনা জক, হে ভগবান। 
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মানুষের জীবনসংগ্রামের অন্তরালপথে 

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পুরাতন বৎসর চ’লে 
গেছে; তারপর এসেছে নুতন ভবিষ্য নিয়ে 
নববৰ্ষ- সেও আজ কিছুদিন হয়ে গেল। 
কিন্তু আমাদের দ্বিমাসিকী পত্রিকার গতিনিয়মে 
নববর্ষপ্রভাতের নিবেদন এগিয়ে এসেছে 
দু'মাসের পথ। নূতন বছরে আমাদের 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যার পত্রে আমর! সকলকে 
অভিবাদন জানাই, অভিনন্দন জানাই, এক 


. বছরের যাত্রাপথে সকলের কল্যাণ কামনা করি। 


নূতন বছরে জানাবার মত একটা খবর 
আমরা পেয়েছি__সকলেই পেয়েছেন; তবু 
এখানে তা আবার বলা প্রয়োজন । সেট! 


_ হচ্ছে, মেদিনীপুরের গিদনীতে শ্রীযোগেশচন্দ 


পানি তার ক্ষেতের প্রতি বিঘায় গড়ে 
সাড়েচবিবশ মণ ধান জন্মাতে পেরেছেন। 
এ পারা যে কী বিরাট পারা, এদেশের 
কৃষিজীবী মাত্রেই তা জানেন। পশ্চিম 
বঙ্গের জমিতে ধানের ফলন সাধারণতঃ 
বিঘাপিছু পাঁচ মণ। সেখানে এক বিঘা 
জমিতে সাড়েচবিবশ মণ ধান ফলাতে 





পারা সত্যই এক অভাবনীয় ব্যাপার। 
আমরা এই কৃষিনিষ্ঠ মানুষটিকে আন্তরিক 
শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এ 

এই যেপ্রায় পাঁচগুণ ফলন, এ কী ক'রে 
সম্ভব হ'ল? সম্ভব হয়েছে ক্ষেত্রের সযতু 
পরিচর্যায় । জমি-তৈরির কালে চাষ দেওয়া 
হয়েছে ঠিকমত, মাটিতে সার মিশিয়ে তাকে 
উর্বর কর! হয়েছে প্রয়োজনমত, চষা মাটিকে 
গুড়ানো- বা কাদানো হয়েছে সমানভাবে 
সঠিকভাবে, তাতে বাছাই বীজ বোন! হয়েছে__ 
নীরোগ ও সবল। অস্কুরিত বীজ যখন চারায় 
পরিণত হয়েছে, আশানুরূপ জলের সিঞ্চনে 
তা স্থুপুষ্ট গাছে পরিণতি পেয়েছে । আগাছা- 
জঙলার আক্রমণ থেকে সযত্নে সেগুলোকে 
মুক্ত করা হয়েছে। সেইসব গাছ অজস্র 
ফসলের আশীর্বাদে উচ্ছল হয়ে উঠেছে । 


সাধারণতঃ যেভাবে ধানের চাষ হয়, তা 
লক্ষ্য করলে দেখ! যায়, জমিতে যেমন-তেমন 
ক'রে চাষ দেওয়| হয়--কতকট| নিয়মরক্ষার 
মত। কোন্‌ মাঠে কোন্‌ জমির মাটি কী রকম, 
তাতে ক’ট| চাষ দিলে মাটি স্থুজন্ম| হয়ে উঠবে, 


বসুন্ধর। 


সেসম্বন্ধে মাথা-ঘামানোর প্রয়োজনই যেন 
নেই কারও । তাঁরপর জমিতে সার দেওয়ার 
ব্যাপারে আমরা বড়ই উদাসীন। এক-এক 
বারের ফসলে প্রাণ জুগিয়ে জমি যে বেশ- 
খানিকটা নিঃশক্তি হয়ে পড়ে, এ-সত্যটাকে 
আমরা যেন আমলই দিই না। জমি যখন 
আমার দখলে, তখন ফসল সে আমায় 
দেবেই_তা কম দি'ক আর বেশী দি'ক। 
সেই কমবেশী নিয়েও আমাদের মাথাব্যথা 
নেই, ফসল কম হ’ল তো বিধাতার ওপর 
পঞ্চমুখে দোষারোপ করলাম, আর বেশী হ'ল 
তো অদৃষ্যকে একটু ধন্যবাদ দিলাম, বাস্‌। 
জমির চযামাটি ঠিকভাবে সমানভাবে গুঁড়িয়ে 
দেওয়া বা কাদা-কর| যে সমান-সতেজ গাছ 
জন্মাবার জন্য কত দরকারী সে-বোধও 
আমাদের কমই আছে। জলের সমস্যা 
আমাদের এক বিরাট সমস্তা। অতিবৃষ্টিতে 
গাছ যদি পচে যায় কিংবা অনাবৃষ্টিতে যদি 
শুকিয়ে যায় তার জন্য. আকাশের দেবতাই 
অপরাধী । বীজের যে রোগ-অরোগ আছে, 
তার যে ভাল-মন্দ আছে, সবলতা-দুৰ্বলত৷ আছে, 
সে-বিষয়েও আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ । গাছের 
রোগের প্রতিকারের উপায় আমর! জানি না। 
এসব নানা অন্ন্ততার ও অবহেলার চাষে যে 
পরিমাণ ফসল আমর! পাই, তাকেই তৃপ্তচিত্তে 
যথাযোগ্য পাওন| ঝলে ঘরে তুলি। 

জমির চাষে যতটা গভীর ক'রে যে-ক'বার 
লাঙল-চালানোকে আমরা যথেষ্ট বলে মনে 
করি, তার চেয়ে বেশী গভীর .ক'রে লাঙলকে 
আরও ঢু'একবার বেশী চালানোর পরিশ্রম 


ন 


কেননা তার আগে যে ফসল উঠল তাকে 
আহার জুগিয়ে জমি দুৰ্বল হয়ে পড়েছে। 
দু'বার মই টেনে দিলেই জমি তৈরি হয়ে 
গেল না, সমানভাবে সঠিকভাবে জমির মাটি 
গুড়ে বা কাদা হ’ল কিনা তা বুঝবার ক্ষমত| 
প্রত্যেক চাষীকে আয়ত্ত করতে হবে। ভাল, 
নীরোগ স্ুপুষ্ট বীজ চিনবার ক্ষমতাও প্রত্যেক 
কৃষিজীবীরই থাকা দরকার। জলের ব্যবস্থার 
জন্য সমবায়পদ্ধতির আশ্রয় না নিয়ে আমাদের 
উপায় নেই। অতিবৃষ্টির অপ্ৰয়োজনীয় জল 
বের ক'রে দেবার জন্য সমবেতভাবে পরিশ্রম 
না করলে চলবে না, আবার অনাবুগ্রির দিনে 
জমিতে জল জোগাবার জন্য নলকুপের বা 
অন্য উপায়ে সেচের ব্যবস্থা করতে যে অর্থ ও 
শ্রমের দরকার, তার জন্যও সকলের মিলিত 
সহীয়তা না হ’লে চলবে না। গাছ যদি 
রোগে আক্রান্ত হয় কিংবা পোকার আক্রমণে 
পড়ে, তার প্রতিকারের জন্য সরকারী কৃষি 
বিভাগের সাহায্য পাওয়া যায়। এইভাবে 
সকল দিক দিয়ে যত্ন নিলে তবেই চাষে ভাল 
ফসল আর বেশী ফসল পাওয়া যাবে। 


জনসংখ্যার অনুপাতে আমাদের দেশের জমির 
আয়তন সামান্য । সে জমিতে আজ সাধারণ 
ভাবে যে-পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, তা 
দিয়ে দেশবাসীর ক্ষুধা মিটছে না। চাষের 
জন্য, আমাদের আরও জমি চাই; কিন্তু 
ততখাঁনি জমি আমর! পাব কোথায়? তা 
না পেলে আমরা কি নিরন্নতার হাহাকার 
নিয়েই চিরকাল মরতে মরতে বাঁচার দূর্ভোগ 
ভুগে যাব? এর প্রতিকার কী? প্রয়োজন- 
মত ফসল জুটবার আর এক উপায় হচ্ছে, 
যে পরিমাণ জমি আমাদের আছে, তাতে আজ 
যতট| ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, তার চেয়ে যাতে 
আরও বেদী উৎপন্ন হয়, সে উপায় 
করতে হবে। 


. বসুদ্ধর| 
জর্জরিত কৃষিপ্রাণ এদেশের যেন তা আদর্শ হয়। 


বেশী জমি না হ’লে বেশী ফসল ফলবে না 
বালে হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকার 
দিন আজ নয়। যে জমি আছে, তাতে 
বেশী ফসল ফলানোর জাধনাই আমাদের 
দেশকে খাচ্ছে স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ক'রে তুলবে, এ 
সত্যটাকে সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে আজ 
আমাদের কৃষির পথে অগ্রসর হতে হবে। 








মাননীয় শ্রীপ্রফুল্পচন্ছ সেন 


বিন্ধগণ, আজ রাত্রে আমি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের 


“আরও ফসল ফলাও’ পরিকল্পনা সম্পর্কে 
আপনাদের কিছু বলব। আমার পূর্বেকার 
দু-একটি বক্তৃতায় আমি উল্লেখ ক'রেছি 
যে, বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এই রাজ্যে 
প্রায় চার লক্ষ টন খাদ্ধশস্তের ঘাটতি পড়েছে। 
এর মধ্যে চালের ঘাটতি পড়েছে ১৫ লক্ষ 
টন এবং গমজাত খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ 
২৫ লক্ষ টন । অন্যান্য খাগ্ভশস্তের উৎপাদন 
ও চাহিদা ছুইএর পরিমাণই এই রাজ্যে 
যৎসামান্য | শহ্যজাত খাছা ছাড়া অন্যান্য 
খাগ্যাদ্ব্যের বিলক্ষণ ঘাটতিও যে এই রাজ্যে 
রয়েছে, আমার গতবারের বক্তৃতায় সে-কথার 
উল্লেখও আমি করেছি। ১৯৫১-৫২ সালের 
মধ্যেই আমাদের চালের অভাব সম্পূর্ণভাবে 
দূর করা এবং গমজাত ও অন্যান্য খাছ্াব্যের 
ঘাটতি যথাসম্ভব লাঘব করাই সরকারের 
“আরও ফসল ফলাও' পরিকল্পনার প্রধানতম 
উদ্দেশ্য । আপনারা সকলেই জানেন যে, 
১৯৫১ সালের পর বিদেশ থেকে খাষ্কাদ্রব্য 


আমদানি বন্ধ করতে ভারত-সরকার দৃঢ়সংকল্প। 
স্বভাবতই ভারত-সরকার আশ! করেন যে, 
অঙ্গরাজ্যগুলি নিজ নিজ এলাকার খাছ্াশস্তের 
উৎপাদন যথাসাধ্য বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা 
করবেন, যাতে ক'রে অন্যান্য অঞ্চলের ঘাটতির 
মোট পরিমাণ রাষ্ট্রের উদ্বৃত অঞ্চলগুলির 
বাড়তি শস্তের মোট পরিমাণের চেয়ে কম 
অন্ততপক্ষে সমান হয়। নান! কারণে পশ্চিম- 
বঙ্গে গমের চাম বাড়িয়ে আমাদের গমজাত 
দব্যের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটানে৷ সম্ভবপর 
নয়, অদূরভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলেও মনে 
হয় না। বর্তমানে এই রাজ্যে মাত্র ২৫ 
হাজার টন গম উৎপন্ন হয়, অথচ গমজাত 
খাদ্যের বর্তমান ঘাটতির পরিমাণই হচ্ছে 
২৫ লক্ষ টন। 


‘আরও ফসল ফলাও" পরিকল্পনায় আমরা 
যে উৎপাদনলক্ষ্য স্থির করেছি__তা এবারে 
আপনাদের বলব । ১৯৪৯৫৭ সালে 
আমরা মোট ৮৭ হাজার টন বেশী খাদ্য উৎপন্ন 





করব ব'লে স্থির করেছি । এর মধ্যে ৩৩'৪ 
~ হালা টন চা’ল, ২'৪ হাজার টন গম, 
৮) ৫১ হাজার টন আলু ডাল প্রভৃতি 
খা হিসাবে ব্যবহার করা হয় এমনি-সব 
2 _রবিশস্ত রয়েছে | ১৯৫০-৫১ সালে 

উৎপাদনহক্ষ্য আরও একটু বাড়ানে৷ 
হয়েছে । এবছর ২৫২৮৬ হাজার টন 
বাড়তি খাদ্ধশস্য উৎপন্ন করা হবে | এর 













যথাক্ৰমে ১০৪১১ ও ৭*৪ হাজার টন এবং 
খান্ত হিসাবে ব্যবহৃত অন্যান্য রবিশস্তের পরিমাণ 
হবে ১৪১৩৫ হাজার টন । এই ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদনলক্ষ্য ১৯৫১-৫২ সালে আমাদের 
_ সবশেষ লক্ষ্যে পৌছোবে। সে-বারের বাড়তি 
উৎপাদনের মোট পরিমাণ হবে ৩২৫১ হাজার 
টন--তার মধ্যে ১৫৪ হাজার টন চাল, ১০১ 
হাজার টন গম এবং ১৬১ হাজার টন অন্যান্য 
রবিশস্ত । আমাদের চালের বৰ্তমান ঘাটতি 
১৫৭ হাজার টন। কাজেই আমাদের পরি- 
_ কল্পনা কাজে পরিণত হ’লে ১৯৫১-৫২ সালে 
আমরা প্রদেশের চালের ঘাটতি সম্পূর্ণভাবেই 
পূরণ করতে পারব। 
আমাদের এই উৎপাঁদনলক্ষ্যে পোঁছোবার 
_ জন্য কী কী উপায় আমরা অবলম্বন করব 
তার মোটামুটি একট৷ আভাস এখন আপনাদের 
দিচ্ছি। আজ রাত্রে আমাদের কর্ম প্রণালীর 
বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করব না, কারণ 
তাতে অনেকটা সময় লাগবে। এই কথিকা- 
পর্যায়ে আমি ভবিষ্যতে যেসব বক্তৃতা দেবো 
তাতে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবার 
১ জাকে) উৎপাদন বাড়াবার জন্যে 
নব পন্থার সাহায্য নেবার সংকল্প আমরা 
করেছি, ছোট ছোট স্চে-ব্যবস্থাগুলির পরিপূর্ণ 
; ন করাই সেগুলির অন্যতম । আপনারা 
















মধ্যে চাল ও গমজাত খাছ্ের পরিমাণ হবে = 


জানেন যে, আমাদের রাজ্যের সেচ-ব্যবস্থা 
মোটেই সন্তোষজনক নয়। ফসলের ভাল- 


মন্দের জন্য প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তার ওপর 


নির্ভর ক'রে আমাদের ব'সে থাকতে হয়। 


আরও ফসল ফলাও’ পরিকল্পনাকে সফল... 


কারে তুলতে হ’লে সবচেয়ে আগে এদিকে 
নজর দেওয়াই দরকার । দামোদর ও মযুরাক্ষী = 
পরিকল্পনার কথ! বাদ দিলেও, অন্যান্য যেসব 
ছোটখাটে! সেচ-পরিকল্পনা 
নিয়েছেন সেগুলি কাজে পরিণত হ'লে-১৯৫১- 


৫২ সালের মোট উৎপাদনলক্ষ্য ৩২৫'১ হাজার _ 
টন বাড়তি খান্তের মধ্যে, ২৩৫৬ হাজারটন __ 
থাছ্া উৎপন্ন করা যাবে । এই ২৩৫৬ হাজার... 
টনের মধ্যে ১২৮৫ হাজার টন হবে চাল, __ 
৬.৬ হাজার টন গম এবং ১০০*৫ হাজার র্ 


টন রবিশস্ত । 
আমাদের কম'সুচির দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে 
ভাল সার বেশী পরিমাণে তৈরি করা। 


গ্রামাঞ্চলে বেশী পরিমাণে সার তৈরি করবার. = 
জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা তো হচ্ছেই_ 


তা ছাড়৷ সরকার নিজেও সার তৈরি করাচ্ছেন 
এবং সরকারা কৃষি-ভাগারের মারফত কৃষকদের 
মধ্যে সেই সার বিলি ক'রে দিচ্ছেন। ভাল 
সার দিলে ১৯৫১-৫২ সালে যে বাড়তি শস্য 


ফলবে বলে আশা করা যায়, তার পরিমাণ 


প্রায় ৪৮৫ হাজার টন। এর মধ্যে ১০৫. 
হাজার টন চাল, ২৫ হাজার টন গম আর 
৩৫৫ হাজার টন হবে অন্যান্য রবিশস্তা | 


পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পন্থা হ'ল ভাল... 


বীজ সরবরাহ করবার ব্যবস্থা। 





সরকার হাতে 














এবং আগামী বছর আরও চারটি কেন্দ্ৰ = 
খুলবার পরিকল্পনা সরকারের আছে । ভাল: 


বীজ সরবরাহের ফলে ১৯৫১-৫২ সালে, 
৬ হাঁজার টন চাল, ১ হাজার টন গম ও 
_ ১৬ হাজার টন অন্যান্য রবিশস্য---এই মোট 
' ২৩. হাজার টন বাড়তি শস্য উৎপন্ন করা যাবে 
বলে আশা করা যাচ্ছে। 


পতিত জমি উদ্ধার ও সেগুলি আবাদের _ 


বালে বর্ণনা করা যেতে পারে । এই কাজের 
জন্য সরকার ট্ট্যাক্টির সংগ্রহ করেছেন এবং 
সেগুলি ভাড়৷ দেওয়াও হচ্ছে । বর্তমানে 
_ আমাদের হাতে এরকম দশটি ট্যাক্টর আছে। 
_ এই বছরের মধ্যেই আরও ত্রিশটি কিনবার 
_ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এখন যেখানে 
প্রতি বছর মাত্র ৫ হাজার একর অনাবাদী 







জমিতে চাষ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে, এই ত্রিশটি 


_ ট্যাক্টর পেলে বছরে প্রায় ১৫ হাজার একর 
পতিত জমি কৃষিযোগ্য ক'রে তোলা সম্ভব হবে। 


৷ ফলে ১৯৫১-৫২ সালে আরও ১২ হাজার 


টন বাড়তি শম্ত উৎপন্ন করা যাবে। এই 
১২ হাজার টনের মধ্যে ৯ হাজীর টন হবে 


চাল, আর গম ব্যতীত অন্যান্য রবিশস্ত 


ফসলের চারাগুলোকে নানা ধরনের 
_. উৎপাতের হাত থেকে বীচাবার জন্য যেসব 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাতে ১৯৫১-৫২ সালে 
৬ হাজার মণ চা’ল আর ৩ হাজার মণ 
গম ছাড়া অন্যান্য রবিশস্তের বাড়তি ফলন 
আশা করা যেতে পারে। 

চাষের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নততর 
প্রণালীর প্রবর্তন ছাড়া লোহালকড়, পোলাদ, 
সিমেন্ট ও অন্যান্য যেসব উপকরণ চাষের কাজে 
দরকার, সরকার চাষীদের তা দিচ্ছেন। 





এসব জিনিস এখন কত দুপ্রাপ্য আপনারা 


নিশ্চয়ই তা জানেন। তবুও আমাদের কৃষকেরা 
যাতে অনায়াসে খাষ্ধোৎপ্রাদন বাড়াতে পারেন 
সেজন্য সরকার যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে 
এগুলি সংগ্রহ ক'রে চাষীদের দেবার ব্যবস্থা ৷ 
ক্রছেন। _ 

যেখানে বিশেষ-বিদ্তার প্রয়োজন সেখানে 
লোকে যা’তে সরকারী কৃষি-সম্প্রসারণ বিভাগের 
বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ও পরামর্শ পেতে পারেন 
সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব * স্থযোগ- 
স্থবিধা যাতে সকলেই অল্লায়াসে পেতে পারেন 
সে চেষ্টাও কর! হচ্ছে। আশা করি, আমাদের 


আঁকড়ে না থেকে এসব বিশেষজ্ঞদের বুদ্ধি 
পরামর্শ অনুসারে চলবেন, এবং সরকারের 


দেওয়| সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন। ও, 


পরিস্থিতি সম্পর্কে 'চA0’র ১৯৪৬ সালের 


বিবরণী থেকে কোন কোন অংশ আপনাদের 
আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম। তাতে দেখানো 
হয়েছে যে, পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলিতে 
মাথাপিছু যে খাছশস্য উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ 
অনগ্রসর দেশগুলির ১.৮৮ উৎপাদনের = 
দশগুণ। অর্থাৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 


চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য উৎপন্ন করবার জন্য ৷; 


খুব বেশী লোকের শ্রম দরকার হয় না। 
কিন্তু যেদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকীজের 
উপর নির্ভরশীল, সে-দেশে কৃষি শ্রমিকের মজুরী 
যায় নেমে, আর তার কর্মদক্ষতাঁও যায় 


কমে । আমাদের দেশের অবস্থা হয়েছে 


তাই। ‘FA0’র অভিমত হচ্ছে, “অনগ্রসর 


যে-কাজ করে, আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
সাত একজন লোক সেকাজ কয়েকদিনের 
মধ্যেই কারে ফেলতে পারে।” ৰ 


আমাদের জনসংখ্যা ও খাষ্তসমস্তার যুগপৎ 
সমাধান করতে হ’লে আমাদের কৃষি ও শিল্প- 













) / বররধভাে পরিচিত করে তুলতে পারি, 


তি এ লামায় তার হবে। 





কৃষকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর 

সম্বন্ধে আপনাদের সরকার পূরণ জে 
আছেন। এই অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য 
যথাসাধ্য অর্থব্যয় করতে সরকার কার্পণ্য করছেন 
না। বহু অর্থব্যয় ক'রে চাষের জন্য আধুনিক 


র গা! যথাসাধ্য বুড়া ৰ 
স বে টাকা আমরা খরচ করি, তা ঠিকমত খরচ _ 


তাদের হাতে তুলে দিতে পারি আধুনিকতম = হচ্ছে কিনা, জনসাধারণ ত! ভালভাবে যাচাই _ 


_ আপনাদের আমি এই দা দিচ্ছ যে, 


_*নিবিল ভারত বেতার-প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা-কেন্দ্র থেকে ৯।২1৫০ তারিখে প্রচারিত 


যেসব বজ্গাতি কেন হচ্ছে, এবং উন্নততর... 


চাষের প্রণালী চালু করবার যে-চেষ্টা সরকার 


ৰ করছেন টার পরিপুণ' সদ্ব্যবহার যেন হয় 





লক্ষ্য রাখা উচিত। 





ক'রে দেখুন--আমর| সকলে তো তাই চাঁই। 


আবার দি আমরা চাই যে. আমাদের = 
আপনাদের সরকারের অঙ্গে সহযোগিতা! কারে ৷ 
এমন একট! আবহাওয়া গ'ড়ে তুলবেন যাতে. 
এই রাজ্যের কৃষকেরা সকলেই সরকারের দেওয়া. 
এইসব যা ও টি রা: ঠা বা 





পারেন।* 














ভারতবর্ষে যেসকল গাছ হইতে আশ 


পাওয়া যায়, পাট তাহাদের অন্যতম । 
ইহার চাষ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার এবং 
উড়িষ্যার মধ্যে প্রায় সীমাবদ্ধ। অবিভক্ত 
ভারতের মোট ৯৭,৫০,০০০ বিঘা! পাটচাবের 
জমির মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেই ছিল 
৮৪,০০,০০০ বিঘা । ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
অগাস্ট স্বাধীনতালাভের সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের 
দেশ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্রে 
বিভক্ত হয়। এই দেশবিভাগের ফলে বাংলা 


দেশ পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার বিভক্ত হওয়ায় 


পূর্ব বাংলা এবং আসামের শ্রীহট্র-অঞ্চলের 
৭,৫০,০০০ বিঘি! উর্বর পাটের জমি পূর্ব 
পাকিস্তানের অন্তভূক্ত হয়। অতএব. ভারতীয় 
সাধারণতন্থে পাটচাবের জমি থাকে মাত্র 
২২.৫০,০০০ বিঘা এবং তাহার উৎপাদনের 
পরিমাণ দাড়ায় কমবেশি ২২ লক্ষ গীইট। 
অপরপক্ষে অবিভক্ত ভারতের প্রায় সমস্ত 
পাটকল থাকিয়! গিয়াছে ভারতরাষ্ট্রে এবং 


তাহাদের বাৎসরিক গড় চাহিদ৷ হইতেছে 
৫০ লক্ষ গাঁইট । বিদেশের পাটশিল্লের 
চাহিদা মিটাঁইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে 
বছরে ৪৫ হইতে ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট রপ্তানি 
হইত এবং ইহার বর্তমান মুল্য প্রায় ১০০ 
কোটি টাকা । 


বর্তমানে ভারতরাষ্ট্রের পাটকলগুলির চাহিদা 
মিটাইবার জন্য এবং বিদেশে কাচ! পাট 
রপ্তানির জন্য পাটের উৎপাদন অনেক বাড়ানো 
দরকার। এই উদ্দেশ্যে ভারত-সরকীর পাট- 
উৎপাদনকারী রাজাগুলিকে সকল প্রকারে 
সাহায্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্থির 
হইয়াছে, ১৯৫০ সালে ৫০ লক্ষ গীঁইট পাট 
উৎপন্ন করা হইবে ।, 


এখানে পাটচামের উন্নত প্রণালী সম্বন্ধে 
নিদেশ দেওয়া যাইতেছে; তাহা! অবলম্বন 
করিলে পাটের উৎপাদন এবং আশ উভয়েরই 
উন্নতি হইবে। 


lh 





টা ছুই শ্রেণীর পাটগাছ আছে :₹_-তিত! পাট 
আজি (০ 18: horus capsularis) ও মিঠা পাট 
_ ৪. olitorius) 1 ইহাদের 
_ আৰু উ-প্রকৃতি ও চাঁবপদ্ধতির মধ্যে অনেক 
__ পাৰ্থক্য আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার 
" বিভিন্ন জাত আছে, তাহাদের জীবনকাল, শাখা- 
প্রশাখা সথষ্টি, বর্ণ, ফলন ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ট 
তফাৎ আছে। সাধারণ পাটের তুলনায় 
_ অধিক, উৎপাদিত হইতে পারে এমন জাতের 
পাটের সন্ধান গবেষণার দ্বারা পাওয়া গিয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অন্য পাটের তুলনায় 

বেশী উৎপাদিত হইতে পারে এমন 
দুইটি জাত--'ডি--১৫৪নং’ (তিতা পাট) ও 
_ প‘চিন্হুরা গ্ৰীন’ (মিঠা পাঁট)। সাধারণত 

চাষীরা যেসকল জাতের চাব করেন, তাহার 
তুলনায় এই দুইটি উন্নত জ্ঞাত হইতে বিঘা 
প্রতি প্রায় পৌনে-দুইমণ আশ বেশী পাওয়া 
যায়। 


_ আবহাওয়। ও মাটি 
_ পশ্চিমবঙ্গে বততমানে প্রায় ১৫ লক্ষ বিঘ। 
জমিতে পাটের চাষ হয়। এই জমি প্রধানত 
গঙ্গ। ও তাহার অন্যান্য শাখানদী-বাহিত পলি- 
অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ গ্রীষ্ম ও বর্ষা 
্‌ ষ্বতুতে পাটের চাষ হয়। গরম ও স্যাতসেৌঁতে 
আবহাওয়া ইহার বুদ্ধির পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
_ উপযোগী । চাষের প্রথম দিকে কিছুদিন 
[অল্প অল্প করিয়া অসমানভাবে বৃষ্টি হইলে 
ভাল হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টি বীজবোনা এবং 
পরবর্তী কাজগুলির পক্ষে ক্ষতিকর। 


ফেমাটিতে প্রতি বছর পলি পড়ে, তাহা 
পাটচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই 
প্রকার মাটিতে সচরাচর জলসেচ ছাড়াই 
বিগ মি 































এ'টেল মাটিতে পাটের উৎপাদন ভাল 
হয়না। দোঙাশ মাটিতে পাটগাছের বৃদ্ধি 
সর্বাপেক্ষা ভাল হয় এবং সেই গাছ হইতে 
উৎকৃষ্টতম আশ পাওয়া | যায়। ' 


জমি তৈয়ারি | 
নিচু জমিতে ধান বা আশু বৰিকসণ _ 


কাটার পর চৈত্রবৈশাখে চাষ আরম্ভ করা 
দরকার। পাটের জন্য মাটি গভীর চাষ করিয়া = 


ভালরূপে গুঁড়া করা দরকার। জমিতে . 
_ বড় বড় মাটির ডেলা থাকিলে উৎপাদন _ 
অল্প হয় এবং তাহাতে কখনও কখনও _ 
আগাছায় পাটগাছ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায়। _ 
জমিতে ছয় হইতে আট বার লম্বাল্থি ও __ 


আড়াআড়ি চাব দেওয়া দরকার এবং যে- 


পর্যন্ত না মাটি গুঁড়া ও আগাছা-মুক্ত হয টি 


সেপপর্যস্ত বার বার মই দেওয়া দরকার 1 
জমি তৈয়ারির সময় বিধাপ্রতি ২৫ হই তে 
৩৫ মণ গোবরসার ও ১ হইতে ১৷৷ মণ খইল 


মাটিতে ভালরূপে চাব করিয়া মিশাইয়া _ 


দেওয়া দরকার। 


বীজ ও বপন : ্‌ 
উন্নত জাতের ভাল বীজ সংগ্রহ বরা: 


দরকার। বপনের পূর্বে তাহা পরীক্ষা = 
করিতে হয়; কেননা কখনও কখনও... 
অঙ্কুরোদ্গমের হার কম হয়। পরীক্ষার জন্য, 
না বাছিয়া ১০০টি বীজ লইতে হয় এবং. 
তাহা ভিজা কাপড় বা শোষ (বট) 
কাগজের মধ্যে দুই দিন রাখিতে হয়। _ 
এই সময়ের মধ্যে অঙ্কুৱোদ্‌গম হইয়া যায়। _ 
যদি ১০০টি বীজের মধ্যে ৮০৯০টিরও রা 


ধরিতে হইবে এবং তাহা ত বিষাপ্রতি 


১ সের ৫ ছটাক বীজ প্রয়োজন। বল| _ _ 
বাহুল্য যে, অঙ্কুরোদৃগমের হার যদি কম হয়, 












তি মালাৰ 


৷ প্রকার. জমিতেই চাষ করা যায়। এই 


_ শতোনীর পাঁটগাছের একটি বিশেষত্ব এই যে. 
ইহার গাছ ১২ হাত উঁচু হওয়ার 
পর গোড়ায় জল দীড়াইলে তাহা সহ্য 
করিতে পারে। দেশী বা মিঠা পাট কেবল 
উঁচু জমির উপযুক্ত এবং ইহা দাড়ানো জল 


সহ করিতে পারে না। I 
নিচু জমিতে চৈত্ৰে এবং উঁচু জমিতে জ্যৈষ্ঠ 
_ মাসে বা আষাঢ়ের প্রথমার্ধের মধ্যে বীজ 
a বুনিতে হয়। যেসকল জমিতে নদী হইতে 
বন্যার জল আসে সেখানে চৈত্র মাসের মধ্যেই 
__ ৰীজ বোনা একান্ত প্ৰয়োজন তাহা হইলে 
__ জল আসিবার পূর্বেই গাছ কিছুটা বড় হইয়া 
_ উঠিতে পারে। 


বীজ ছিটাঁইয়া বোনা হয়। জমিতে একবার 
লম্বালম্বি ও আর-একবার আড়াআড়ি বীজ 


___ ছিটানো দরকার। তাহাতে বীজ সর্বত্র 
সমানভাবে পড়ে। বোনার পর বীজ মাটি- 
_ চাপা দিবার জন্য মই দেওয়া দরকার। 







মাটি ভীলরূপে তৈয়ারি থাকিলে ২-৩ দিনের 
মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম হয়৷ 


ক্ষেত নিড়ানে| ও ফসল পাশুল করা 


পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, পাটচাষের' 
_ সাফল্যের জন্য, গাছ ছোট থাকাকালীন তিন 


রকমের পরিচর্যা বিশেৰ প্রয়োজন; তাহা 
হইতেছে নাট আলগা করা, আগাছা ধ্বংস 
করা এবং চারা পাতলা করা । গাছ যখন 
প্রায় ৯ ইঞ্চি উচু হয়, তখন হইতেই জমিতে 
এক সপ্তাহ পর-পর দুইবার করিয়া বিদা বা 





পাতলা হয় ও মাটি আলগা থাকে। ইহার 


পর দশদিন অন্তর একবার করিয়া মোট 
ছুইতিনবার ক্ষেত নিড়াইতে হইবে এবং 
সেই সঙ্গে অতিরিক্ত পাঁটগাছগুলি উঠাইয়া 
ফেলিতে হইবে। ক্ষেত ভিজা অবস্থায় 
কখনও নিড়াঁনো উচিত নয় এবং তাহা 


করা উচিত। গাছ যখন প্রায় একহাত 


লম্বা! হয় তখনই নিড়াইবার উপযুক্ত সময়। 


রোগা গাছ হইতে সহজেই শাখাপ্রশাথা 
বাহির হয় এবং তাহার আশ মোটা ছোট 


ও অসমান হয়। অপরপক্ষে গাছ খুব ঘন 


থাকিলে তাহা মোট! হইতে পারে না এবং 
তাহাতে জাশও ভাল হয় না। তিতা 
পাটের ক্ষেতে ৩ ইঞ্চি ও মিঠা পাটের 
ক্ষেতে ৪ ইঞ্চি দুরে-দুরে গাছ থাকিলে সবচেয়ে 


ভাল হয়। পাটক্ষেত আগাছা-মুক্ত রাখিবার = টা 


জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে। গাছের 


ছোট অবস্থায় ভালরূপে নিড়াঁন দেওয়া, = 


পাতলা করা ইত্যাদি যত্ন করিলে ১০-১২ 
হাত উঁচু গাছ পাওয়া যায়। 


সার প্রয়োগ 

বিঘাপ্রতি ২৫ হইতে ৩৫ + মণ গোবিন্দ 
এবং "১ হইতে ১॥ মণ খইল জম-তৈয়ারির 
সময় ভালরূপে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া 


দরকার, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। _ 


নিচু জমিতে যেখানে পলি পড়ে, সেখানে 


'আযমোনিয়াম, সালফেট’ বা অন্য কোন : 


রাসায়নিক সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 
অন্য মাটিতে গাছ প্রায় এক হাত লম্বা হইলে 
বিঘাপ্রতি আধমণ হইতে সাতাশ সের 
'আমোনিয়াম সালফেট’ ছিটাইয়া দেওয়া 
দরকাঁর। এই সার বস্তার মধ্যে থাকার 












উল ব্যবহারের পূর্বে উর ॥ লওয়া দরকার, 
_ তাহা না হইলে ডেলাপাকানো সার যে-ষে 
জায়গায় পড়িবে, সেইসকল জায়গায় অতিরিক্ত 
সারের দরুন গাঁছগুলি মরিয়া যাইবে। 


বৃষ্টি বা অন্য কারণে পাতার গায়ে জল 

লাগিয়া থাকিলে তখন. 'আযমোনিয়াম 
সালফেট, প্রয়োগ কর! উচিত নয়; কারণ, 
= ইহা পাতার গায়ের জলে গুলিয়! যায়, তাহাতে 
১... গাত হি বা পচিয়া যায়। কাজেই 
| বাইবে। যদি সার ছড়াইবার সময় তাহা পাতার 
_ গায়ে পড়ে, তবে গাছগুলি হাত বা পায়ের 
সাহায্যে ঝাঁকিয়া দিতে হইবে যাহাতে সার 
মাটিতে পড়িয়া যাইতে পারে। সার-না-দেওয়া 
জমিতে যেখানে বিঘাপ্রতি ৩ হইতে ৫ মণ 
৬ পাট পাওয়া যায়, সেখানে প্রয়োজনমত 
সার প্রয়োগ করিলে ও ভালরূপে হত 
করিলে ৭-৮ মণ পাওয়া যায়। 








রি আরন্ত হয় তখন গাছ কাটার উপযুক্ত 


রি টির হর বটে, বি ফর কম হয়। আবার = 


__ ফল বড় হওয়ার পর গাছ কাটিলে ফলন 

বেশী হয়, কিন্তু আশ হয় মোটা। যদি 
_ গাছগুলিকে সম্পূর্ণ পাকিতে দেওয়া হয়, 
তবে আঁশ মোটা এবং তাহার রং লালচে 
ও মায়া হয়। ললিতা হওয়ার 
কেশী হ হয় এবং জাশও ভাল হয়। পাটগাছ 












_দেড়হাতের বেশী হওয়া উচিত নয়। 


গাছে যখন ফুল আসিয়া গিয়া ফল-ধরা 


_কাস্তের সাহায্যে একেবারে গোড়ায় কাটিয়া 
আটি বাধিতে হয়। আটির বেড় একহাত" 


৯১: 


পাট পচানে | 


শুকনা জমিতে গাছের পাতার দিক 
বাহিরে রাখিয়া আটিগুলি উপর-উপর 
সাজাইয়! দুইতিন দিন রাখিয়া দিতে হইবে। 


এ সময়ের মধ্যে পাতাগুলি মাটিতে ঝরিয়া _ 
পড়িবে। তাহার পর জীটিগুলি হাতখানেক 
গভীর জলে দাড় করাইয়া দুইদিন রাখিতে 
হইবে; ইহাতে গোড়ার দিকের শক্ত অংশ _ 
আগে পচিতে আরম্ত করিবে।, তারপর . 
অ'ঁটিগুলি জলের মধ্যে শোয়াইযা দিতে _ 
থাকে। এইভাবে এক স্তর সাজানে| 1 হইলে a 
তাহার উপর আর একটি স্তর সাজাইতে _ 
হইবে--নিচের স্তরের গাছের আগার দিকে _ 
যেন উপরের স্তরের গাছের গোড়ার দিক... 
টি এইরূপে মোট দুইটি স্তর করাই _ 
ভাল। মনে রাখিতে হইবে যে, আঁটি _ 


জলের বেশী নিচে ডুবানে| বা জলের উপর 


ভাসাইয়া রাখা--কোনটাই ভাল নয়। অটি- হা 
গুলির উপর খড়, তালপাতা ইত্যাদি ছড়াইয় 
কাঠের গুঁড়ি, কলাগাছ, পাথর ইত্যাদি চাপা. 


দিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। যে পর্যন্ত না 
আশ সহজেই ডট! হইতে ছাড়াইয়া লওয়ার _ 
উপযুক্ত হয় ততদিন গাছগুলি পচাইতে _ 
হইবে। জলের নিচে এইভাবে পচার সময়ে = 


মাঝে মাঝে আঁটিগুলি পরীক্ষা কর! দরকার _ নর 
যে তাহা কতটা পচিয়াছে। গাছের আয 7 


অন্যান্য ' 





জলের উত্তাপ এবং 


পচিতে সাধারণত ১৫-২০ দিন সময় লাগে। _ 
যে-জলের মধ্যে পাট পচানো এবং ধোয়া হয়, 


তাহার উপর আঁশের ভালমন্দ যথেষ্ট 


নির্ভর করে। ঘোলা জলে আঁশ ময়লা... 
হয়। জলে ল্ৰোত থাকিলে পচিতে বেশী 


সময় লাগে। অগভীর জলে পাটের আঁঢি- _ 
গুলিতে মাটি লাগিয়া আঁশ ময়লা ও নিকৃষ্ট 








|} ৰ বায়: কুতরাং বেদী গতর বা আগর 
নয় এইরূপ পরিষ্কার ও জোঁত-হীন পুকুর বা 
জলা পাঁটপচানোর পক্ষে ভাল । ... 


0 আঁশ ছাড়ানো ও ধোয়। = 
পচা সঙ্গে-ক্গেই ডাটা হইতে অঁশ 
| ছাড়াইতে হ হইবে। রা সর্বাপেক্ষা 
| | আটি হইতে প্রত্যেকটি রি একে একে 
লইতে হইবে। প্রথম এবং মধ্যম আঙুলের 
_ মধ্য দিয়া ইহাকে চালনা করিয়া যতদুর সম্ভব » 
ছাল উঠাইয়| ফেলিতে হইবে। তারপর এক- 
হাতে কতকগুলি গাছ লইয়া অপর হাতে 
একটি কাঠের হাতুড়ি দিয়া গোড়ার দিকে 
আঘাত করিয়া আঁশ আলগা করিতে হইবে। 
তারপর অণটির সবগুলি গাছ গোড়া হইতে 
_ প্রায় ১ ফুট উপরে ভাঙ্গিয়া কাঠির টুকরাগুলি 
ছাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। যতগুলি গাছের 
সম্ভব গোড়ার দিকের আশ এক গোছা করিয়া 
দুইহাতে ধরিয়া জলের উপরিভাগে আছাড় 
 মারিতে হুইবে। সামনে-পিছনে বার বার 
_ৰীকুনি মারিলে কাঠি হইতে আশ সম্পূর্ণ 
পৃথক হইয়া যাইবে । এইভাবে হাতে এক- 
গোছা আশ জমা হইলে পরিষ্কার এবং 
_ সম্ভব হইলে না জলে ডানদিকে ও 
 বামদিকে নাঁড়াচাড়। করিয়া ধুইতে হইবে। 
তে বৰল প্রকার ময়লা এবং 
- ত৯৯% | যাইবে। 
টি ধোয়ার পর জাশ নিংড়াইয়| তাহার জল 


₹ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর 
বাশের দাড় ৰাধিয় তাহাতে আশ বুলাইয়া 













রী 





ত শুকাইতে হইবে। আঁশ সম্পূর্ণ 


শুকাইবার পর স্থবিধামত গাঁইট বাধিয়া 
বিক্রয়ের জন্য রাখিতে হইবে। পাটের 
গীইট কখনও সঁযাতসেতে ঘরে বা সঁযাতমেতে 
গুদামে রাখা উচিত নয়; কারণ, ইহ| সহজেই 
জলীয় বাষ্প শোষণ করে। স্যাতসেতে 


জায়গায় রাখিলে পাটের ভয়ানক ক্ষতি হইতে . 


পারে। পাট সম্পূর্ণ শু হইবার পূর্বে গইট 


বীধিলে তাহা বিবর্ণ ও নরম হইয়া যায়, তাহার. 


উজ্জ্বলত| কমিয়া যায়, ফলে তাহার বাজারদর 
অনেক কম হয়। স্থৃতরাং, সদা ভাল আশ 
উৎপাদনের চেষ্টা করা উচিত; কারণ, 
তাহা বিক্রয় করা যেমন সহজ, তাহাতে লাভও 
হয় তেমনি বেশী । 


শম্ত-পর্ধায় 
জিনিসের চাষ করা ভাল নয়।. 


করা হয় তাহাতে মাটির উর্বরতা কমিয়া 
যায় এবং ক্ষতিকর রোগ-বীজাণু ও কঁটশক্রর 
জন্মও বৃদ্ধি হয়; তাহাতে ফলন কমিয়া 
যাওয়া অবশ্যন্তাবী। যেখানে বৃষ্টি তাড়াতাড়ি 


আরন্ত হয়, সেখানে প্রথমে পাঁটচাষের পরে 


আমন ধান লাগানো যাইতে পাঁরে। এইভাবে 


“বছরে দুইটি চাষ করিতে হইলে, প্রত্যেক 


বছর বিঘাপ্রতি ২৫ হইতে ৩৫ মণ গোবরসার, 
কমবেশী ১॥ মণ লব হইতে 





করা প্রয়োজন । উচু জমিতে বর্ষাকালে 


পাটচাষের পর শীতকালে ডাল, আলু, লঙ্কা, 
তামাক, সরিষা বা গমের চাষ করা যাইতে 
পারে। 





১৯২ - টু 


বছর একই 
যদি জমিতে 
প্রতি বৎসর একমাত্র পাট বা ধানের চাষ 





EAE ব্য ৰান 





স্লা সি এন আচারৱয়৷ 


সরকারী কৃষিবিভাগের প্রচারণ৷ সত্বেও, 
আমাদের গ্রামাঞ্চলে সার প্রস্তুত ও তাহার 


রক্ষণ-ব্যবস্থা গত বিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে 
উন্নততর হুয় নাই। সেই সাবেকি ব্যবস্থ| 


আজও সেখানে অব্যাহতভাবেই চলিতেছে 
এবং অবস্থা যে আদৌ সন্তোষজনক নহে তাহা! 
অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই। কার্যত 
অবস্থা! যেন ইদানীং আরও খারাপ হুইর! 
পড়িতেছে। ভ্বালানীর অভাবে গ্রামাঞ্চলে ও 
শহরে, ভ্বালানী-হিসাবে গোবর অধিক পরিমাণে 
ব্যবহৃত হইতেছে । গ্রামাঞ্চলে সার প্রস্তুত ও 
সংরক্ষণের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ কী 

তাহা বিশ্লেবণ করিয়া মোটামুটিভাবে বলা 
যাইতে পারে ঃ-- 


(ক) সরকারী কৃষিবিভাগ এই উদ্দেশ্যে যে 
কয়জন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন তাহ! 
প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অল্প এবং 


তাহাদের পক্ষে নিজ নিজ এলাকার সকল গ্রামে 


যাইয়া সকল ব্যবস্থার তন্বাবধান করা সম্ভবপর 
নহে; (খ) কৃষিবিভাগীয় কম'চার দের দৃষ্টিভঙ্গি 


৩ 


১৩ 


ও কর্ম প্রণালী চাষীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগ স্থাপন করিবার অনুকূল নহে; 
(গ) উন্নততর প্রণালীতে সার-সংরক্ষণ ও সার 
প্রস্তুত করিলে যে নিজেদের ও দেশের প্রভূত 
কল্যাণ হইবে, চাষীদের একথা ভাল করিয়া 
বুঝাইয়৷ দিবার কোন ব্যবস্থাই কর! হয় নাই, 
এবং তাহাদের অনুপ্রেরণ। জোগাইবাঁর মত 
কোন পরিকল্পনা আজও কার্যকরী কর! হয় 
নাই। সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও, 
গ্রামাঞ্চলে কী-পরিমাণ সার নষ্ট হয় ও সেই 
তুলনায় কী-পরিমাণ খইল ও রাসায়নিক সার 
‘এদেশে ব্যবহৃত হয়, তাহার মোটামুটি হিসাব 
১নং তালিকায় দেখান হইল = 


প্রধান প্রধান দোষ-ক্রাট 
ও ভাহা দূরীকরণের উপায় 
গ্রামাঞ্চলে সার প্রস্তুত করিবার বত'মান 
প্রণালীর যে ক্রটি কী, তাহ ,সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে বলিতে হয় £__ 
(ক) সার প্রস্তুত করিবার জন্য গবাদি 
পশুর মুত্র যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষণ করিবার 





ৰ সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থার অভাব। 


২,০০০ এ 





জলীয় অংশ- অংশ 


চৰ টী 





_ কোন ব্যবস্থা নাই, (খ) সাঁর-সংরক্ষণ করিবার 


উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব, (গ) গ্রামের গবাদি 
পশুর মুত্রে নিষিক্ত করিবার জন্য যথেষ্ট 


পরিমাণ আগাছা ও জঞ্জাল খামার ও পার্শ্ববর্তী 
গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া গৌয়ালঘরে রক্ষা 
করা হয় না, (ঘ) জ্বালানী হিসাবে গোবরের 
র এবং (৬) মানুষের মলমূত্ৰাদি 





(ক) ও (গ) সম্বন্ধে একত্রে পর্যালোচনা 
কর| প্রয়োজন ;* কারণ ক্ষেতখামীর হইতে 
জঞ্জাল সংগ্রহ করিয়া আনা ও তাহা গবাদি 
পশুর নিষিক্ত করিবার প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। চীনদেশের কৃষকেরা “কম্পোস্ট” 


৭,৫০,০০০ 
(শতকরা ৫০ভাগ) (শতকরা ০ ৩৫ 


বিশিষ্ট - | নাইট্ৰোজেন 
বৰ্তমান) 
০-৪ লক্ষ 


০৬ লক্ষ 


আবাদী জমিতে মাত্র 












ইউ টম লোটামুচি রন লাৰা 


তৈয়ারি করিবার জন্য খামারের সকল জঞ্জাল = 


সংগ্রহ করিয়া সযত্নে বাড়ি লইয়া আসেন। 


যদি আবর্জনার পরিমাণ খুব বেশী হয় এবং = 


গোয়াল পর্যন্ত তাহা বহিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব- 


পর না হয়, তবে তাহারা ক্ষেত্রেই ‘কম্পোস্ট = 
১৯৪৫ সালে 


তৈয়ারির ব্যবস্থা করেন। 
জাপানে ১৪৮ লক্ষ একর (১ একর মোটা 
৩ বিঘার সমান) আবাদী জমি হইতে প্ৰায় 
৭৭০ লক্ষ টন ‘কম্পোস্ট’ তৈয়ারি হইয়াছে। 
অপরপক্ষে ভারতবর্ষে মোট ২,০০০ লক্ষ একর 
২,০০০ লক্ষ টন 
কিম্পোস্ট' তৈয়ারি হয়; অর্থাৎ গড়ে একর 





| প্ৰতি মাত্র ১ টন ‘কম্পৌশ্ট' তৈয়ারি হয়। 


৩১৪ 





জাপানের 'কম্পোস্টে' জলীয়-অংশরহিত 
শতকরা ২ ভাগ, নাইট্রোজেন বর্তমান; কিন্তু 
ভারতের গ্রামাঞ্চলে গোশালায় প্রস্তুত 
'কম্পোস্টে ১৫বা ১৭৫ ভাগের বেশী 
জলীয়-অংশরহিত নাইট্রোজেন পাওয়া যায় না। 
.. পশুমুব্সংরক্ষণে আমাদের গাঁফিলতিই এই 
_ নাইট্রোজেন-ঘাটতির কাঁরণ। 


ৰ (খ)-__ব্ত মানে গ্রামাঞ্চলে যে-প্রণালীতে 
২... সাঁর প্রস্তত,করা হয় তাহা অত্যন্ত ক্ৰুটিপুণ ৷ 
__ কারণ সার প্রস্তুত করিবার বড় বড় গত গুলিতে 
_ সুষ্টির সময় অবিরাম জল প্রবেশ করে ও তাপে 
_ সার শীঘ্রই শুকাইয়! উঠে। মাটির উপর গাঁদা 
_ করিয়া রাখিলেও রৌড ও বৃষ্টির ক্ৰিয়| অনুরূপ 
০. হয় এবং এই কারণে এই উভয়বিধ ব্যবস্থায়ই 
= সারের উর্বরাশক্তি এবং নাইট্রোজেন বহুল 
৷ পরিমাণে নফ্ট হয়। এই অপচয় আমাদের 
পাশ প্রয়োগ করিয়া জলীয়অংশরহিত 

















নালা কাটিয়া 


* অবলম্বন করিত এই অপচয় বহুলাংশে নিবারণ: 


i করা সম্ভব হয়। 


মাপে ও শহরে প্রায়.২ কোটি, 





রে হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
ত নী আর কোন কৃষিপ্রধান দেশে এরূপ 
< হয় না। প্রতি বৎসর এই বিপুল পরিমাণ 
_ সারের. অপচয়ই এদেশের কৃষিযোগ্য ভূমির 
_. অনুর্বরতার একটি প্রধান কারণ, এবং এইজন্যই 

অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের “দেশে শস্ত- 
_ উৎপাদনের হারও কম। পূর্বে উল্লেখ করা 
হইয়াছে যে, জাপানে যেখানে প্রতি একর 


১ আবাদী জমিতে কমবেশী ৫ টন ‘কম্পোস্ট : 


তৈয়ারি হয়, সেখানে ভারতবর্ষে হয় মাত্র 
[77 স্থতরাং জ্বালানী হিসাবে গোঁবরের 






ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন 
ইহা করিতে হইলে গ্রামাঞ্চলে জ্বালানী কাঠের 
জন্য আবাদের ব্যবস্থা করা সর্বপ্রথম দরকার। 
গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ও সমবায় পদ্ধতিতে, 


গ্রামবাসীরা নিজেরাই নিজেদের তদারকে ইহা যা 
করিতে পারেন। অবশ্য গ্রামবাসীরা ক্কেচ্ছা- 


প্রণোদিত হইয়া সকল কাজ করিলেও, '_ 
প্রয়োজনীয় জমি দখল করিয়া দেওয়া, বীজ ও _ 


চারা সরবরাহ করা, বিশেষজ্ঞের সহায়তা 


পাইবার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সরকারেরই 
কতব্য। বাবলা ও 'প্রোসোগ্জ্ গাছ প্রায় 
সর্বত্রই জন্মে, এবং চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে 


ঘবলানী-হিসাবে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী হয়। 


ক্যাস্থুয়ারিনা, শিশু প্রভৃতি গাছও বিশেষ 


বিশেষ এলাকায় সহজেই জন্মানো যায়। 


(উ) মানুষের, মলমৃত্রাদি সংরক্ষণ করিবার : 
ব্যবস্থা আজ পৰ্যন্ত কোন গ্রামে করা হয় নাই _ 
বলিলেই চলে। 


১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে, ৰ; 


ৰ ) 
(কম্পোস্ট) 
ডেভেলপমেণ্ট কমিটি] ব্যাপক ও পরীক্ষা- 
মূলকভাবে ওয়ার্ধ-পদ্ধতিতে ‘নয়নজুলি (নালা) 
পায়খানা’র প্রবর্তনের অনুকূলে স্থপারিশ 
করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ ও বেরারের কয়েকটি 
গ্রাম্যকেন্দ্রে পরিকল্পনাটি পরীক্ষামূলকভাবে 
প্রয়োগ করিয়া বেশ হফলও পাওয়। গিয়াছে । 
বোম্বাইতেও ব্যাপকভাবে ইহার প্রবর্তন শুরু = 
হইয়াছে। পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে এইরূপ £-- 





গভীর বাঁধানো ‘নয়নজুলি’ তৈয়ারি করিতে 
হইবে। উপরে বাশের কাঠামোর উপর খড়ের 
চালা তুলিলেই চলিবে। প্রত্যেক ‘নয়নজুলি’ 


: নিচ ৰ হৰ ভাৱ ভাগ কর! হইবে। বসিবার 


৯৫ 





জন্য প্ৰত্যেক খুপরিতে দুই খণ্ড কাঠের পাটা 





_. গ্রামের বাহিরে ২০ ফুট হইতে ২৫ ফুট লম্বা, _ 
২ হইতে ২। ফুট চওড়া এবং ৩ হইতে এ জই 














বা পাথরের টালি ১০ বা ১২ ইঞ্চি ব্যবধানে 
নিয়নজুলি'র উপর আড়াআঁড়িভাবে রাখা হইবে। 
এই ধরনের পায়খানার সন্মুখে মাটি বা অন্তান্য 
জঞ্জাল স্তপীকৃত করিয়া রাখা হইবে। .মল- 
ত্যাগের অব্যবহিত. পরেই কিছু মাটি বা 





ৰ আবৰ্জনা জুলির মধ্যে ফেলিলেই মল ঢাকা . 
_'; পড়িয়া যাইবে। ছয় খুপরি-বিশিষ্ট এইরূপ 


এক-একটি পায়খানীতে ১০০ জন লোরের 
৩৪ মাস চলিবে। একটি নাঁলা যখন সম্পূর্ণ- 


... ভাবে ভরাট হুইয়া যাইবে তখন তাহার 


সমান্তরাল করিয়া আর একটি নালা তৈয়ার 
করিয়া চাল ও বেড়া সরাইয়া লইলেই চলিবে । 
এইটি ভরাট হইতে হইতে পূর্বেকার ' নালার 
_ মল ও আবর্জনা পচিয়া সার হইয়া! যাইবে। 
_ তখন তাহা খালি করিয়া আবার, ব্যবহার করা 





2 উৎপাদনলকষ্য 


_ গ্ৰামাঞ্চলে সার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ সম্পর্কে 
কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা তৈয়ারি করিতে 
হইলে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটির 
দিকেই নজর রাখ! একান্ত প্রয়োজন । 
পরিকল্পনা যাহাতে গ্রামবাসীদের সহানুভূতি 
লাভ করিতে পারে এবং তাহা যাহাতে ব্যয়বহুল 
হইয়া না দাড়ায়, সেজন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েত, পল্লী- 
সমবায়-সংঘ বা 'আযাডহক কমিটি’ দায়িত্ব লইয়া 
সক্রিয়, থাকিবে। প্রতি বৎসরে, গোশালা ও 


০. আবজনা হইতে কী পরিমাণ সার উৎপন্ন 


করিতে হইবে, জ্বালানী কাঠের জন্য কতগুলি গাছ 
রোপণ করা হইবে, উৎপন্ন সারে- কী পরিমাণ 
নাইট্রোজেন রাখিতে হইবে এবং ওয়াঁধ1- 

পদ্ধতিতে কতট| সার তৈয়ারি করিতে হইবে-- 


এইসকল বিষয়ে উৎপীদন-লক্ষ্য i 2 ; 
_ ৰাখা, দরকার। | 





এমন কোন উপায় (স্বীকৃত তথ্য) আমাদের 
হাতে নাই যাহ! হইতে গ্রামাঞ্চলে সারপ্রস্তৃতি 


সম্পর্কে উপরোক্ত বিষয়গুলির যথাযথ অবস্থা ৭ 


নিরূপণ করা সম্ভব। কাজেই পরিকল্পনা- 
অনুযায়ী কাজ আরন্ত করিবার পূর্বে প্রাথমিক 
পরিসংখ্যান প্রস্তুতির জন্য প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ 
করিবার চেষ্টা কর! প্রয়োজন। কৌন, বৎসর 
কতট! উন্নতি হইল তাহ! নিরূপণের জন্য মাঝে 
মাঝে নমুনা জরিপ কর! দরকার।' পুরস্কার 
দিবার ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। 
দশটি গ্রাম লইয়া এক-একটি কেন্দ্র গঠিত হইবে 
এবং প্রতি কেন্দ্রে যে গ্রাম সৰ্বোৎকৃষ্ট ফল 
দেখাইতে পারিবে সেই গ্রামই এই পুরক্কীর 
পাইবে। সার প্রয়োগের ফলে যে-পরিমাণ 





অতিরিক্ত ফসল হইবে, প্রতিযোগী শ্রীমগ্ডুলি .. 


তাহা সরকারকে দিয়া দিবেন। শ্রেষ্ঠত্ব 
নিরূপণের ইহাই বোধহয় সর্বোত্তম উপায়। = 


“কম্পোস্ট তৈয়ারি করিবার 


যায় 
- সেইখানেই ‘কম্পোস্ট’ তৈরি করা সুবিধাজনক। = 


১৬ 


- গবাদি পশুর মুত্র প্রয়োগে এবং এ 


প্রচেষ্টা সকল গ্রামেই কর] স্ভব। 


পায়খানার সাহায্যে সার প্রস্তুত 
কিন্ত 
বিশেষ বিশেষ এলাকায় কচুৰিগান 





অব্যবহার্ধ অংশ ও ছিব ডা, জোয়ার বা কাৰ্পাসের = 


গাছের ডালপাত৷ প্রভৃতি হইতেও ‘কম্পোস্ট’ 


তৈয়ারি করা যাইতে পারে। অবশ্য একমাত্র _ 


কচুরিপানা ব্যতীত অন্যান্য উপাদানগুলি খুব অল্প- 
পরিমিত স্থানেই পাওয়া যাঁয়। কচুরিপানা 

ংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই প্রচুর পরিমাণে দেখা 
উপরোক্ত ক্ষেত্রে যেখানকার জঞ্জাল 


কচুরিপানার কথাই ধরা যাউক। নদী, খাল বা 


ুিনী তীরেই চুৱ পরিমাণে “কম্পোস্ট 


পীঁচ বা 


‘ 









কচুরিপানা গাঁদা করিয়া তাহার উপর নদী বা 
_ পুক্ষরিণীর কাঁদা মাটি ছড়াইয়! দেওয়া হয়। গাঁছ- 
__ গুলি অর্ধশুক্ধ হইলে উহার উপর আবার আর- 
এক স্তর সাজাইয়া তাহার উপর কাঁদা ছড়াইয়া 
দেওয়া হয়। এইরপে স্তরে স্তরে এক একটি 
. গাঁদা প্রায় ৪-৫ ফুট উ'চু করিয়া সাজানো হয়! 
___ গাদাটি অ্ধশুফ হইয়া, উঠিলে তাহার উপর 
মাটি লেপিয়া দেওয়া হয়। তিন-চার মাস 
॥  পসেণগুলি এভাবে পড়িয়া থাকিয়া সার হয় ও 
... তারপর সেগুলি মাঠে প্রয়োগ করা চলে। 
__ ইচ্ুক্ষেত্রে সেচের নাঁলাগুলির সমান্তরাল 
করিয়া অগভীর নাল! কাটিতে হয়। এই নালা 
._ ২ ফুট হইতে ২৷৷ ফুট হইলেই চলিবে। ইক্ষুর 
-- পাতা, খোলা প্রভৃতি ইহার মধ্যে ১ ফুট পুরু 
__ করিয়া বিছাইয়া দিতে হয়। ইহার উপর 
উ গোবর, মাটি প্রভৃতি ছড়াইয়া দিতে হইবে। 
এইভাবে ক্ষেতের মাটি হইতে ২-৩ ফুট উ'চুতে 
উঠিলে, গাদার উপরাংশ মাটি দিয়া ঢাকিয়| 
দেওয়া দরকার। ইহাতে বাষ্পীভূত হইয়া 
সারের উপাদান hy বেশী পরিমাণে নষ্ট হইতে 
__ পারেন|। দেখা গিয়াছে যে, সেচ-নালীর জল 
0 ২ আহ রোযা সরে পা গনেশ করে 
ৰ এবং গীদার জঞ্জাল বেশ bel থাকে ও যথা- 






















লি জমির উপরে নে | 








_ ডা এবং 
গাঁদা সাজানো! হইবে। তাহার উপর আবার 
ও মাটি ছড়ানো দরকার পচনের দ্বিতীয় পর্যায় 
_ এইবার শুরু হয়। ২-১ মাসের মধ্যেই সার 
জমিতে দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। ইক্ষুর 
_ পৰিত্যক্ত অংশ হইতে উপরোক্ত প্রণালীতে 
বোম্বাই ! দেখে প্রচুর পরিমাণে ‘কম্পোস্ট’ 





তৈয়াৰ করা যায়। এক ইঞ্চি পুরু করিয়! 


১৭ 


বসুন্ধরা! 


তৈয়ারি হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশের বনা- 
ঞ্চলে ঝরাপাতা হইতেও ‘কম্পোস্ট’ তৈয়ারি কর! 
হয়। প্রায় একই প্রণালীতে ইহা করা হয়। 
তবে-ইক্ষুক্ষেত্রের ন্যায় জল পাওয়া এখানে 
সহজসাধ্য নহে। বনের মধ্যে তিন ফুট গভীর 
ও আন্দাজমত লম্বাচওড়া গর্ত করিয়া বর্ষার 
ঠিক পূৰ্বে পাত৷ ও জঞ্জাল তাহা [মো ৰা টি 
ভাল। গতোর্জ আয়তন আত a. 
জঞ্জালের পরিমাগ্রের উপর নির্ভর টু 
এক ফুট পুরু এক স্তর জঞ্জালের উপর দুই ইঞ্চি . ২ 
পরিমাণ মাটি ছড়াইয়া দিতে হইবে । গাঁদার _ 
উচ্চতা জমি হইতে ২-৩ ফুট হইবে। বৃষ্টি- 
পাঁতের পরিমাণ বুঝিয়া গাঁদার মাথা সমতল, 
উল তল পরশ ন্যায় ঢালু) অথব| অবতল 
(গত'মত) ভাবে সাজাইতে হইবে। প্রথম 
বর্ষণে গাদার জঞ্জাল যখন বেশ ভিজিয়া উঠিবে, 
তখন গাদা ভাঙ্গিয়া আবার চুড়ার আকৃতি 
সাজাইয়| মাটি দিয়া লেপিয়া দিতে হই 
সাধারণত বর্ষা শেষ হইবার মাস-তিনেকের মধ্যে 
এই সার ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া উঠে 
কিন্তু বিশেষ কারণে ঘদি ইহার পূৰ্বেই সার 
কাজে লাগানোর প্রয়োজন হয়, তবে বর্ষ শেষ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে গাদা ভাঙ্গিয়া মাটির উপর 
ছড়াইয়া দেওয়া দরকার! সূর্যের উত্তাপে এক 
মাসের মধ্যেই সার ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠে। 
এই প্রণালীতে বনাঞ্চলে 'কম্পোস্ট' তৈয়ারির 
ব্যবস্থা বনের আশেপাশের গ্রামের লোকেরা 
পারস্পরিক সহযোগিত৷ দ্বারাই করিতে পারেন। 
পাঁতা ও জঞ্জাল সংগ্রহ, “কম্পোস্ট তৈয়ারি ও 
সেই ‘কম্পোস্ট’ নিজ নিজ গ্রামে বহন করিয়া = 
লইবাঁর কাজ তাহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ *' 
258 কাজ .সম্পন্ন হইতে 














বিনা (দশম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রা ৯০) হইল পুত পু 


গন্ত'জোড়া কেদোঁর মাঠ--একট| জেলার 
"হাজার হাজার মানুষের সার! বৎসরের অন্ন 
র প্রকাণ্ড বুকের তলায় লুকানো থাকে । 


গ্রামবাসীদের সেবায়, তাঁদের মমতায়, তাদের 
করুণ প্রার্থনায় মাঠটা দুলে ওঠে, ঢেলে দেয় 
রন্ত ভালবাসা । মাঠেলীয়ে কী নিবিড় 
রর কী সহজন্ুন্নর আত্মীয়তা । গাঁয়ের 
_ মানুষ মাঠের উদার বিস্তৃতির মধ্যে নিজেকে 
দেয় বিলিয়ে, . মাঠও লুটিয়ে পড়ে গায়ের 
জাচলে। মাঠ আর গাঁ পরস্পরকে ভালবাসে, 
পরস্পরের বুকের স্পন্দনের অর্থ তারা বোঝে। 


কিন্তু তাদের এই বুকঢালা৷ ভালবাসার ওপর 
প্রায়ই নেমে আসে কার অভিশাপ বজ্তের 
ভীষণতা নিয়ে। মাঠের মৌন, হৃদয় বিদীৰ্ণ 
ক'রে ফুটে ওঠে মুক ক্রন্দন, গীয়ের কুটিরে 
কুটিরে ওঠে বুভূক্কুর করুণ আতনাদ। কখনও 


বা মাঠের বুক উথ্‌লে ওঠে অশ্ব বন্যায়, _ 


১৮ 















প্রীকািদাস চট্টোপাধ্যায় 


মাঠের দিকে চেয়ে গা ভেঙে পড়ে নিদারুণ 
নৈরাশ্যে। কোন কোন বৎসর দেবতা প্ৰসন্ন 
হন, কেদোর বুকে সোনালি ধানের পাঁখারে 
বাতাসের দোলা লেগে তরঙ্গ ওঠে। হেমন্তের 
গাঁয়ে জাগে তখন কী উচ্ছল প্রাণের সঞ্চার। 


কিন্তু কেদোর এ রূপ একটা ক 
ব্যাপার বলা চলে। কেদো বড় চু মা 
সে কাদে; বুকভর! অন তার ভাণ্ডারে, তবু 
তার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে শুকিয়ে মরে 
এ যে তাঁর কত বড় দুঃখ! তাই লো 
কীদে_ চিরদ্রঃখিনী সীতার মত কেনো দা 
ধারে কেঁদেই চলেছে, আর তাঁর কোলের কাছে 
শুয়ে ক্ষুধার-জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে চলেছে তারই 
Eds Ms সন্তানের দল । 


কেদোর এই কানন! শুনতে পেলেন নীতিনদা। 
সেদিনের সেই নীতিনদাকে আজও স্পষ্ট মনে 





₹পড়ে। গাঁয়ের ছেলে নীতিনদা_বলিষ্ঠ তার 


1 






_ অসীম বল, অসীম আত্মবিশ্বাস। দুঃখ পেলে’ 

_ নারীর মত কেঁদে ফেলেন, আনন্দে শিশুর মত 

সরল হাসিতে মুখখানা ভ'রে যায়। এঁশর্ষকে 

তুচ্ছ ক'রে তিনি নেমে এসেছিলেন জন- 
সাধারণের মাঝখানে পথের ধুলায়। 


a বিশখান| গায়ের চাবীকে জড় ক'রে 
= নীতিনদা’ বল্লেন, “ভাইসব, এই বিশাল 
মাঠ, এই কেদোর মাঠ চৌদ্দপুরুষ 
_ _ আমাদের* অন্নের সংস্থান ক'রে আসছে। 
আজও তার স্নেহের অভাব হয় নি, 
... আজও সে বুকের ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিতে 

___ চায় আমাদের হাসিমুখ দেখবার জন্যে। কিন্তু 
| মুক মা-টি আমাদের নিরুপায়। তবু আমর! 
'_ অভিমান করি মা’র ওপর. অভিশাপও দিই। 

মার বুকফাঁট| দীর্ঘশ্বাস আমরা শুনতে পাই 

না, মার অবিরল অশ্রধারা আমর! দেখতে 
পাই না। মাকে ফেলে দিয়েছি আমর! নিষ্ঠ র 
নিয়তির হাতে, সেই নিয়তির আঘাতে জঞ্জরিতা 
_জননীকে শোষণ ক'রে কী পেতে পারি 
.. আমরা? কোন বৎসর দেখি বৃষ্টিদেবতা মুখ 
... ফেরালেন-_-একটি ফৌটা জলও ঝর্ল না 











জুটে, সরল মন, সোজা বুদ্ধি; বুকে তীর. 





ৰ তৃষ্ণা! মাঠের বুকে, সারা মাঠ গেল ফেটে, _ 


ig _কেদোর সর্বাঙ্গে কে যেন সিসে গালিয়ে ঢেলে 
_ দিল। কেদে| কেঁদে মরে, আর. তার সঙ্গে 
_ একশ’ গাঁয়ের মানুষের দীর্ঘনিশ্বাসে আকাশ 
__ ধোঁয়াটে হ’য়ে যায়। আবার কোন বছর 
ং দেখি, অকৃপণ বরুণদেবতা এত জল ঢেলে 
=. দিলেন যে, কেদোর বুকে যে কচি কচি ধানের 
_- শিষগুলি মাথ! দুলিয়ে খেলা করছিল তারা 

_ ডুবে গেল, দম আটকে ম'রে গেল; উথলে 
উঠল! আরা মাঠ--আৰর জল চাই না, ঠাকুর, 
__ চাই না, চাই না। কে শোনে সেকথা? 
৮... ঠাকুর বধির--ঠাকুরের কানে এ আবেদন 
পৌঁছল না। ধানের শিশুর! মরে গেল, 






১৯ 


গায়ের শিশুদেরও আর্তনাদ শুরু হ’লা 
ভাইসব, এর প্রতিকীর চাই!” 


চাষীর দল নীরব। তারা ভাবে এর প্রতিকার 
অসম্ভব। দেবতার সঙ্গে সংগ্রাম করবে কে? 
না আদের রাহ অনার দৃপ্ত 
কণ্ঠে বললেন. : ভাইসব, 
এ দেবতার অভিশাপ নয়--এ তোমার জামার টি 
দুর্বলতার শাস্তি। দেবতা নন, মাটিৰ _ 
বুকেও মমতার অভাব নেই--গুধ, আমাদের _ 
অজ্ঞতা আমাদের শৃঙ্খলিত অবস্থাই আমাদের = 
সকল ঢর্দশার কারণ। জান না কি ভাইসব, _ 
রাজা ভগীরথ--আমাদেরই কোন, পূর্বপুরুষ = 
বাট হাজার কংকালে নূতন প্রাণের সঞ্চার 
করেছিলেন__গঙ্গাকে টেনে এনে আপন 
সাধনার বলে? সে পুরাণের অর্থ আমরা 
ভুলেছি, সেই ভাগীরখীর তারে দাড়িয়ে 
আমরা ভগীরথকে চিনতে পারি না। আমা 
দাড়াতে হবে শক্ত হয়ে, ভাগীরথীকে ন 
খা হযে An 

ক্ত নিয়ে। কেদোর বুকের উপর দিয়ে, 

দুটো জেলার মাববাৰ দিও ময়ে 
যাব খাল--অনাবৃষ্টির বছরে সেই খালের জলে _ 
কেদোর তৃষ্ণা মেটাবে, কেদোর বুকে সবুজের _ 
সমারোহ দেখা দেবে। আর. অতিবুষ্ঠির উদ্বৃত্ত 
জল খাল-বেয়ে চ’লে যাবে বহুদুরে। কেদোর 
বুকে সমুদ্রের তাণ্ডব আর দেখতে হবে না; 
সার! বছর খালের বুকে খেলা করবে আমাদের 
ছোটবড় নৌকোগুলি। ভাইসব, এ আমার 
স্বপ্ন নয়, এ আমর! সাধন ক’রতে পারি! যদি = 
আমর! সবাই এক হয়ে চেষ্টা করি, স্বাৰ্থত্যাগ __ 
ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ি কাজে, তবে আমাদের... 
এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে শক্ত যেটা, নি _ 
সেটা টু্রে। টুক্রে| হয়ে মে বা 

ভাগীরথী আনার সাধনা সফল হবে ।” টি 



































' জয় নীতিনদা’র “জয়” ধ্বনিতে হাজার 
চাৰী আকাশ বিণ কারে দিল বুৰি! 


কাজ শুরু হ’য়ে গেল। সহস্ৰ চাষীর 
_ আনন্দ কোলাহলে কেদোর বুকে অপূৰ্ব প্রাণের 
tele sider ভহু ক'রে কাজ এগিয়ে 
ৰ _ব্লামপ্ৰসাঁদী গানের স্থরে বাতাস ভ'ৱে 
# য় হাজার কোদালের ওঠাঁ-নামা দেখতে 
ছুটে আসে কৌতুহলী নরনীরীর দল। তিন 


_ মাইল খাল কাটা হয়ে এসেছে যখন, তখন 


সহস| থেমে গেল কৌদালের শব্দ, রামপ্ৰসাদী 
গানের স্থর মিলিয়ে গেল বাতাসে। 


আঁইন-অমান্য আন্দোলনের যুগ । ইংরেজ- 
সরকারের দৃষ্টি পড়ল নীতিনদার উপর। এই 
অদ্ভুতকর্ম। লোকটির কাজে জাতির পুষ্টি দেশে 
 নব-প্রাণের সঞ্চার, নবীন এক্যের স্বঞ্তি লক্ষ্য 





_ ক'রে রাঁজচিত্ত শঙ্কিত হ'য়ে উঠল, প্রদাপ্ত 


তু রাজরোষ নীতিনদাকে ভন্মীভূত ক’রে ফেলতে 
__ এগিয়ে এল। শৃঙ্খলিত হ’লেন নীতিনদ| । 
তার স্বপ্নের হ’ল সমাধি। কেদো কেঁদে উঠল 
 ভুকরে। 
_. দীর্ঘকাল পরে একদিন কারাগার থেকে মুক্তি 


পেলেন নীতিন্দা- বুকে নিয়ে ক্ষযরোগ। 
তারপরে টি তিন তৰি পাগ সু নিয়ে চ’লে 


ৰ কেদে কাদে_কাদে_কীদে__ 


তেরশ'-পঞ্চাশে কেদোর বুকেও কংকাল 
জড় হয়েছিল । তারপর যুদ্ধের কল্যাণে গায়ে 
আর মাঠে এসেছে বিচ্ছেদ। গীয়ের ছেলেরা 
জুতো পায়ে কেদোর বুকের ওপর দিয়ে হন, 
হন ক'রে চলে যায় স্টেশনের দিকে-_শৃহরে 


ট্রেন ধারতে_চটকলের কুলি হয়েছে "সে। 


কেদো এদের দিকে চেয়ে থাকে, গুম্‌রে গুম্‌রে 


কীদতে থাকে তার অন্তর-_ওরে ফিরে আয় ! 


কিন্তু ওর শুকনো পীঁজরার ওপর শুয়ে 
থাকলে চল্বে কার? মাঠের পারে এসে 
গাঁয়ের ছেলেদের প্রাণটাও কেমন করে, কিন্ত 
মাটির মায়ায় প পাড়ে থেকে না খেয়ে মরা তো 
যায় না। 


সেদিন একটা গোপন সভা *বসেছিল। 
সভায় চাঁধীর সংখ্যা কম, ভদ্র চেহারার 
তরুণের সংখ্যাই কৌ। 
কথা আলোচনা হচ্ছিল। শেপ স্থির 
হ’ল--যার গোলায় বেশী ধান আছে 
তার ধান কেড়ে নেওয়া হবে। একজন 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকড়ে ধরে থাকবে, 
আর সহস্র মানুৰ ক্ষুধার তাড়নায় ছট্ফট্‌ 
করুতে থাকবে--ত| চলবে না। জমির মালিক 
হ’বে সে, যে চাব করবে না; ; আর বুকের রক্ত 
জল ক'রে যেমানুষ মাটির বুকে সোনা ফলাবে, 


সে হবে বুভুক্ষার বলি! তা হ'তে দেওয়া 
হবে না। 
চাবীদের স্নান চোখে দপ. ক'রে আগুন জলে 


ওঠে, শুকনো দেহের পেশীগুলোর মধ্যে একট! 
কিসের চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। রঞ্চিতের দল 
চিতকার করে সমর্থন জানায় বক্তাকে। 


উচ্ছণসটা, যখন একটু কমে আসে তখন 


. বুদ্ধ চাধী বিপিন দলুই বলে, “বাবুর! যা 


_ কাজ করে তার|। সেদিনের শক্ত চাষী রাজু = 


খঁটির ছেলেটা থাকি হাঁফ প্র্যান্ট,প'রে চলেছে 


“ao 


বল্‌ছেন, বুঝি সবই; কিন্তু লুঠপাঁট ক'রে খেয়ে 
কদিন চলবে? তা ছাঁড়া, লুঠের ঝৌকটা 
বেড়ে উঠলে কাজের ঝোৌকটা কি মরে যাবে 
না, বাবুর! ? কি জানি, মুখখু মানুষ আমি_ 
ভয় পাই, ভাবনা হয়, শেষটা চোর-ডাকীতের র্‌ 
জাত হয়ে পড়ব না তো আমরা?” 












করা সহজ হয় না। বৃদ্ধ বিপিন বল্তে থাকে, 
__ প্তার চেয়ে সেই নীতিনদার কাজটা আজ 
নতুন কারে শুরু করলে হ'ত না 


তাতে কেদোর কান্নাও থেমে যেত, আমাদের 
5 ছুখুও দুর হ'ত! সেদিনের সরকার ছিল 
| বিদেশী, আজ ভোর ২ নেই! আস্তুন- 











"বৃদ্ধের সোজা স্পন্ট কথাগুলোর প্রতিবাদ 


_ ভাগীরথী আন|--খাল-কাট| কেদোর বুকে? = 





যে ব্যাক্তি ক্কষকের জীবিকাক্তে হীৱ-চক্ষে 
দর্শন কৰে, সে মনুষ্য-পদেৱ দ্ধাৰ। = 
__ বাচ্য হইৱাৰ্র যোগ্য নহে। 


দরদ নিয়ে, দেখি বুড়ো হাড়ে ভেল্‌কি খেলাতে _ 
পারি কি না! আর আমরা হাজার মানুষ = 
যদি কাজে-নেমে পড়ি তবে আজকের সরকার = 
কি আমাতে মারতে এগিয়ে আগৰে না ৰ 





পাতাগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে। 








(3026৮ 








ট্রাক্কামিনীক্ুমান্র ব্ৰায়, এম এ 


যৌবনের এক বন্দর প্রভাতে ততোধিক 


সুন্দর গ্রামকে ভালবাসিয়া তাহার 
যাবতীয় কথা-কাজ, আচার-ব্যবহাঁর ইত্যাদির 


বিবরণ সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছিলাম। সেই 
সংগ্রহেরই এক অধ্যায় আজ পশ্চিম বাংলার 
জনসাধারণকে উপহার দিতেছি। 


বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের 
শতকরা ৯০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। 
তাহাদের মুখনিঃম্থত কৃষিবিষয়ক শব্দে 
বাংলার উঠান-আঙ্গিনা, পথ-ঘাট-মাঠ ভরপুর। 
সেসকল শব্দের অতি অল্পই ছাপার অক্ষরে 
ধর! পড়িয়াছে, অতি অল্পই আমি সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি। শব্দগুলির সংগ্রহস্থান 
প্রধানত আমার স্ব-জেল| ময়মনসিংহ, তারপর 
ত্রিপুরা, ঢাকা, বরিশাল। পশ্চিম বাংলারও 
অনেক কথা স্থান পাইয়াছে। আশা করি 
আমার এই সংগ্রহ প্রকাশিত হইলে স্থুধী- 
সমাজের পক্ষে অন্য যেকোনও স্থানের কৃষি- 
শব্দ সংগ্রহ করা +মহজ হইবে। শব্দগুলি 
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আমি যথাসম্ভব কৃষকদের উচ্চারণ-অনুযায়ী 
রাখিয়া দিয়াছি---ভাষাতত্্ববিদের| ব্যুৎপত্তি ও 
উৎপত্তি নির্ধারণ করিবেন; আমি শুধু প্রচলিত 
অর্থগুলি.ধরিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। তুল্য- 
অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত 
হয়। এজন্য এক-একটি শব্দের সঙ্গে যথা- 
সংগৃহীত প্রতিশব্দগুলিও দিয়াছি। 


পূর্ব বাংলার প্রায় তিন কোটি কৃষক যুগ- 
যুগান্তর ধরিয়া কী জরঞ্জামে, কী উপকরণে, 
কী এপ্রণালীতে কৃষিকাজ করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাদের জমিজমা, তাহাদের চাষবাস, 
তাহাদের শম্য-উৎপাদন ও সংগ্রহের একটা 
আভাস এই শব্দগুলির আলোচনার ভিতর 
দিয়া জানা যাইবে। পশ্চিম বাংলার অধি- 
বাসীরাও নিজেদের সঙ্গে তাহাদের প্রতিবেশী 
‘সোনার বাংলা'র কৃযাণদের একটা তুলনা 
করিতে পারবেন। আমি অতঃপর শব্দগুলি, 
যদিও পরস্পর সংবদ্ধ, তিনটি ভাগে ভাগ 
করিয়া উপস্থাপিত করিতেছি । 





আইল্যা, আয়লা, ' আইল্সা, তাওয়া, 
আগুনের মালসা-_-আগুন 
পাত্রবিশেষ। কৃষকদের তামাক ছাড়! 
একদিনও চলে না. কিন্তু বার বার 
দিয়াশলাই পুড়িয়৷ তামাক খাওয়ার সংগতি 
_ তাহাদের কোথায়? তাই তাহারা ঘুম 
5 _ হইতে উঠিয়াই একটি পাত্রে ত,ষ ও ঘটে 
হু নারি টবে সারাদিনের ₹ জন্য আগুন 
্ বীর যায়। ৷ এই আগুনের “ভাগকে 
ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার স্থানভেদে ‘আইল্যা’ 
1 'আয়লা ‘আইল্সা’ বলা হয়। ‘আইল্সা’র 
অপর অর্থও আছে--খাটে| পায়াধুক্ত 
__ বেঞ্চি বিশেষ; অলস; ছাদের কানিস। 
_আউন--জোয়ালের সঙ্গে 'ঈশশ বাঁধিবার 
ছোট দড়ি। 'লেংটি কড়া, । 
_ আগৈল, আগুল--বাশ বা বেতের ধামা- 
আছাড়, আছাড়ি_ দা কে খোল কোদাল 
_ _ প্রভৃতির হাতল (Handle) । 
আড়ি (সংস্কৃত আঢ়কঃ)--শস্তাদি মাপিবার 
_ বাঁশ বা বেতের পাত্রবিশেষ। 'আগৈল' 








উক্কা- ভুককা, ডাব (হুক) । 
_ উচি--সেউতি, জল-সেচনী বিশেষ; স্থান- 
AE (জটা শ্ৰচলিত এতিশব সেঅৎ/হেঅৎ। 


রঃ বাশের ত্রিকোণাকৃতি পাত্ৰবিশেষ ৷ 





(ক) কন্ষিকাৰ্যে আবগ্ঠক বিভিন্ন জিনিসপত্রের এবং ভাহাদের 
»- বিভিন্ন অংশের নাম ও বিবরণ 
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কাচি--কান্তে, হে'সো। 
বক্ৰাকার য্ত্রবিশেষ | 


কাঠা-_বড় কুন্কে; শঙ্তাদি মাপিবার বড়. ্ 


পাত্র বিশেষ; জমির মাপ বিশেষ রি ৰ 
মজত ত বাপের * আগার রর ol 
দাইর্যা। ৰ _ 
কাড়া--মোটা দড়ি যাহার সাহাযো গোরতে দি 
মৈ টানে ৷ a 





নি দগ্ডাকার যন্ত্ বিশেষ। ৰু 
খাচি--বীশের, বেতের বা চেয়াভির _ 


"সরি সহ কা বকাবিশেষ; ইহা. 
গোরুর খড়, বিচালি, ঘাস _ 
ইত্যাদি বহন করিবার কাজে লাগে 1 
পিঁজরা অৰ্থেও 'খাচ।খীচ শর ব্যবহার 5 


সাধারণত 


আছে। | 
খাদ|---যে 
ভূষি, খৈল ইত্যাদি মাখিয়া দেওয়া হয়; 


প্রতিশব্দ--গাম্‌লা, চাড়ি। আগৈল এবং 


পাথরের বড় বাটি অৰ্থেও ‘খাদা’ শব্দের = 
ব্যবহার দৃষ্ট হয়। | 
খিল_ পতিত (জমি) । ৰ 


খিল, খিলা--ছোট শলাকাবিশেষ; অর্গল। 








খন্তা, খন্তি--মাটি খড়িবার বাশ বা |, 


পাত্রে গোনহিযাদিকে খড়, 








কির হোটি গীত কিপে। সির মাগ 
.. বিশেষ কাঠার এক-চতুৰ্থাংশ। 
 খুঁটি/খুটি-_লালের যে অংশটি কৃষকেরা 
__- হাতে চাঁপিযা ধরিয়া জমি চাষ করে, 
লালের উপরের প্রান্ত বা লেজ। গজ, 
খোঁটা, (৮০৪) | ঘরের খঁটি, থাম। 
খুরপা, খুরপি (খুরঞঃ) মাটি খঁড়িবার ছোট 
খোন্তা বা নিড়ানি বিশেষ ৷ *প্রতিশবদ-- 
টু ছেনা। 
_ গড়িয়া--যে বলদ লাঙ্গল টানিবার সময় 
বার বার শুইয়া পড়ে। 
গারাছি--খড়, বিচালি ইত্যাদি কুচি কুচি 
করিয়া কাটিবার দা’ বিশেষ ৷ 
গারাসি-খড় ইত্যাদি কুচি কুচি করিয়া 










কানাযক্ত বড় ধাঁতুপাত্র। 

__ ৰীশের মৈএর সাহায্যে মাটি চৌরস করা 

_ হয়। বাঁশের আরোহণী বা সিঁড়িবিশেষ। 

_ প্রতিশব্দ_ দ্ুপাটি, দুপাইট্যা। পাবনার 

দিকে এক প্রকার ঘুড়িকেও চং’ বলে। 

 গডি-গহ্যাদকে খড়, ভুষি ইত্যাদি 
: _ মাখিয়া দিবার মাটির বৃহৎ পাত্র বিশেষ৷ 





_ _ রসের জন্য খেজুর 
গাছি জিত খৰ লী 
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_ জাগায়--যে লাজলের ফলার স্পর্শে মাঠে মাঠে 


সোনার ফসল ফলে, কৃষাণ সেই লাঙ্গলকে 
‘জাগ্রত’ বস্তু বলিয়াই মনে করে; তাই 
সূত্রধর যখন তাহার লাঙ্গলে ফলা-সংযোগ 
করে, তখন সে সেই কাঁজকে ‘লাঙ্গল 
জাগায়, বলিয়া থাকে । এ যেন প্রতিমার 
চক্ষুদান’ । ৷ 
জুইত, জুতি--যে ছোট ঘি সাহায্যে 
গো-মহিযাদির কাধে জোয়াল জোতা বা 
বাঁধা হয় তাহাকে কোথাও জুইত: 
কোথাও বা ‘জুতি’ বলা হইয়| থাকে। 
অর্থান্তর_স্থুবিধা; ঘরের বাঁক। 
জুগাল--কাজের সাহায্য; 'জুগাঁল দেওয়াঁ_ 
কাজের সাহায্য করা। 
জুতা _জোয়ালের সঙ্গে গো-মহিযাদি বাঁধা। 
জোয়াল--লাঙ্গল বা গাড়ি টানিবার কালে 
বিশেষ ধরনের তৈয়ারি যে কাঠ বা বাশ 
গোঁমহিযাদির কীধে থাকে (yoke) | 


টাইল-_ধান, তিল, সরিষা ইত্যাদি মজুত 
_রাখিবার জন্য বাশের চেয়াড়ির তৈয়ারি 





বৃহৎ, আধার বিশেব। 
টানা_ধান ইত্যাদি রৌদ্রে ছড়াইবার ৷ 
স্তপীকৃত করিবার লম্বা হাতলযুক্ত কাষ্ট 
ফলক বিশেষ; প্ৰতিশব্দ--হারপাট, 
“= হাঁবডা। 
টুকরি__ ছোট ঝুড়ি বিশেষ ৷ 


লি লাঙ্গলের ঈশে করাঁতের দাঁতের মত 

= কাট| বড় বড় দাগ; এই দাগের উপরেই 
ঈশের সঙ্গে জোঁয়াল বাঁধা হয়। অর্থান্তর 
ভাতের হাঁড়ি ইত্যাদি রাখিবার মাটির 
পিঁড়া বিশেষ। : 


ডাইল্যা ছোট  ধামাধিশেব ; 
পাইয়া, পাইলা। = 








_ ডাল|--ৰীশ, বেত ইত্যাদির তৈয়ারি থালার 
ৃ মত পাত্র বিশেষ ৷ 

ভুরি, ডোর--পাট শোন ইত্যাদির তৈয়ারি 
টার ছল, ডোলা_ধান ইত্যাদি মজুত রাখিরার 


বাঁশের চেয়াড়ির তৈয়ারি আঁধার বিশেষ । 


অর্থান্তর ঃ পাল্কিজাতীয় বাহন। = 


দাউন- একাধিক পশুকে এক সারিতে এক 
2 _") ৬৮৬৬৫) 
~ কাটারি বলা হয়। : 
___ ছুপাটি, দুপাইট্যা--দুই পাট যাহার, মৈ, চঙ্গ। 
__ দোন, দ্ুন--দ্রোণি, জল-সেচনী। 
ধারী--বড় চাটাই বিশেষ। ‘ধারা’র চারটি ধার 
সরু দড়িতে ও চেয়াড়িতে মুড়াইয়া বেশ 
শত করা হয়। ধারীতে করিয়া যখন ধান, 
সরিষা ইত্যাদি রোডে শুকাইতে দেওয়া হয় 





তখন সেই শস্তপূৰ্ণ ধারীকে ‘তলই’ বলিতে 


৷] ts শুনা যায়। 
| পাইয়া, পাইল্যা_-ডাইল্া জ্টব্য। 
পাখি---যে বিশেষ যুগ্ম দড়ির সাহায্যে গৌয়াল- 
ঘরে গোরুকে গলায় বাঁধিয়া রাখা হয়। 
পাটি, পাটি--বাশের ছোট, ফালি বিশেষ। 
অর্থান্তরঃ পাট--আসন; ক্ষেত্র । পাটি 
_ মাদুর বিশেষ। 








টী (বাঁক) বাইক দ্ৰষ্টব্য ৷ 
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পাজুন__পাঁচনবাঁড়ি; গৌঁমহিষাঁদি তাড়াই- = 
বার লাঠি; প্রতিশক-_শল|/হলা।.. 


পাত্তা খাশ ও পাতার তৈয়ারি কৃষকদের 
ছাতা বিলে = গ্রতিশ্ষ-মাধলা। 
মাথাইল। _ 







এবার হি ‘নাঙ্সইলা বলা হয়। = 


মাথা, মাথাই__পাতজা দ্রষ্টব্য । 
মুয়া, দুগরৱ--লাঙ্গলের মুখের কাঠ। ূ 
শলা/হলা__পাঁজুন দ্ৰফ্টব্য।- শলাকা; ছোট 

কাঠি। বটা। _; 
সড়কি/হরকি_-জোয়ালের কা বা ৰাশ। 

বল্লম। 
সেঅৎ/হেঅৎ, উরি লা টিভি 
সের--কুন্‌কে বিশেষ। ওজন বিশেষ। 8:১২ 
হারার হাবঙা--টানা জ্ব্য। এ 
হুইল__জোয়ালের কাঠি বা কীলক।  ... -_ 





গীত মাৰ্চ মাসের কথ|। যাচ্ছি পেদং মেলায়। 
শিলিগুড়িতে নেমেই দেখি, অনেকেই এই 
মেলার খবর রাখে । দেখান থেকে কালিম্পং 
আসার পথে মাঝে মাঝে চোখে পড়ল প্রাচীর- 
পত্র মেলার বিজ্ঞপ্ডি। কালিম্পংএ পৌছে 
দেখলুম, সেখানে মেলা নিয়ে যেন একট! হৈচৈ 
পড়ে গেছে। 

কালিম্পং থেকে পেদং বারে! মাইলের পথ, 
তার মধ্যে আট মাইল যেতে হয় মোটরে। 
গোঁড়াতেই চোখে পড়ল মেলার একট! 
উপকারিতা-_-এই রাস্তাটি এ হুজুগে আগের 
চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেছে। বাকি চার 
মাইল পথ পায়ে হাট ছাড়া! বিশেষ কোন 
- উপায় নেই। 

এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল, 
পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে লাগানো হয়েছে 


৬ 





গম, মটরশু'টি এবং আরও অনেক ফসল। 
কোথাও রয়েছে বড়-এলাচের গাছ। দু'একটি 


ঘরবাড়িও পড়ল পথে। দেখলুম, বারান্দায় 
ঝোলানে। রয়েছে “মকাই' ; এভাবে রাখলে 
নাকি আলো-বাতাসে পোকার উপদ্রব হয় 
কম৷ কয়েকটি মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
কয়েকটি গোরু রয়েছে বাধা, আর তার 
ধারেই রয়েছে গোবরের গাদা । বাড়ির 
মালিককেও দেখা গেল- মেলায় নিয়ে যাচ্ছে 
একটি বেশ বড় কুমড়ে৷। তার অন্যান্য ফসল 
যা রয়েছে তাও খুবই ভাল। - বোঝা গেল 
যে, এরা শুধ, যে মেলার হুজুগেই দু'একটি 
গাছে ভাল ফসল ফলিয়েছে তা নয়। 


কিছুদূর এগিয়ে দেখা হ’ল একটি লোকের 
সঙ্গে__নিয়ে যাচ্ছে খুব বড় বড় কয়েকটি 
কমলালেবু । দেখেই লোভ হ’ল; কিনতে 

















পথে যেতে যেতে দেখা হ’ল রঙিন সাজে 
... সজ্জিত তিববতী-দলের সঙ্গে । তাদের সঙ্গে 
রয়েছে গলায় ঘণ্টা বীধা মাল-বাহী ঘোড়ার 
দল, ও একটি ক'রে তিববতী কুকুর পথ 
_ এগিয়ে চলেছে। ৰ পথে তার ভিত 


ইত্যাদি, এবং তার বলে দিয়ে যায় ভর 
ও নানারকমের শিল্পজাত জিনিস। 


পথ শেষ হতেই একটু দুরে দেখা গেল 
[| কে শুর রেখা দল 
ভার কোলে চা-বাগান, অন্যদিকে খাদ, তার 
পরেই অদূরে দেখা যায় সিকিম পাহাড়। 
ডাকবাংলোর ধারে সমতল জায়গাটুকুতে 
হয়েছে মেলার জায়গা । সকলেরই ব্যস্ততা, 





কেননা পরদিন ৪ঠ| মার্চ আর্ত হবে মেলা। 


পরদিন ভোর হতেই আবছা আলোয় দুরে 
_ দেখা গেল পাশাপাশি টি গিরিশৃঙ্গ ও তার 


উঠল।. কিছু পরেই লোকজন আসতে শুরু 


_ করল। সকলেরই সঙ্গে কিছু-না-কিছু আছেই 
--হয় শাকসন্তি, নয়তো অন্য কোন ফসল, = 


না হয় গোরু-বাছুর বা মুরগী । এসব নিয়ে 


_ যাওয়| হচ্ছে প্রতিযোগিতার জন্যে। প্রতি- 


যোগিতায় নেবার জন্যে সকলের নামধাম 


লাগানো হতে লাগল। দেখা গেল, a 


মধ্যে ছোট ছোট ছেলেপিলে থেকে সত্তরআশি 
বছরের বুড়োবুড়ি পর্যন্ত আছে। তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ পেদংএরই লোক; কেউ 


. এসেছে 1 ৮১৪, থেকে, কেউ ব বা 


চিকিৎসা, শিল্প, রেশম, বন, স্বাস্থ্য, সমবায় = _ 
প্রভৃতি বিভাগ তাদের নানা প্রদর্শনীয় জিনিস- = 


ত 


হত 


ধলপচান প্রভৃতি এবং আরও দুর দূর জায়গা 
থেকে; কেউ এসেছে আবার যাট-সতত 
দূরে__তোদে-তাঁংদা, পাতাংগোদাক, ভুটান ৃ 
প্রভৃতি জায়গা থেকে।- 





শিয়ার নিয়ে এসেছেন তার মুরগী, স্কুলের 
ছাত্রীরা তাঁদের নিপুণ হাতের কাজ, এমনি 


আরে ৬ নিয়ে এমেছিন অনেক ডি 


কুটির শিল জিনিস এমনি কতকী। = = 


এই মেলায় এসেছিলেন সরকারী কৃষি, [7 


পত্র নিয়ে। কৃষিবিভাগ থেকে ছোট একটি 


জায়গা ঘিরে তার ভেতরে লাগানো হয়েছিল 
-. বাঁধাকপি, ওলকপি, 


ল্গম, বীট, লীক, গম, 
পেঁয়াজ ইত্যাদি নানারকমের ফসল। জনেৰ 
লোক সেখানে দীড়িয়ে দেখছিল। = 





গেল একজন নেপালা ভাষায় বলছে, নান! 
তো দু’ মাস আগেও এখানে এসেছি। তখন 


তো এসব দেখি নি! এসব হ’ল কখন ?” 


পাশেই একজন উত্তর দিলে যে, এ দু'মাসের জু না 


মধ্যেই সার দিয়ে ও যত্ন করে এসব ভাল 
ফসল ফলানো সম্ভবপর হয়েছে । তখন তাঁদের 
বিস্ময়ের সঙ্গে এসে মিলিত হ’ল উৎসাহ | 
একদিকে সাজানো রয়েছে শাকসজি ফল- 
মূল ইত্যাদি। শোনা গেল দু'জনের কথা 
হচ্ছে নেপালী ভাষায়, “বাঃ! 
কমলালেবু কা’র ?” 

একজন উত্তর দি দিলে, “আমার 1” 
অন্য একজন বলে উঠল, “আমার গাছের 
কমলালেবু সব-ছোট। তোমার এ. গাছের 
কলম পাঁওয়া যাবে কী?” | 


নার 


এদের উৎসাহ কত! . 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল চাষীরই সমান 
উৎসাহ । ওখানকার মিশনারি স্কুলের ফাদার ৷ 









বহুন্ধর৷ 


লেবুর মালিক রাজি হয়ে গেল। আরও 

অনেকে তাকে অনুরোধ করল ও তার ঠিকানা 
জেনে নিল। এভাবে পরস্পরের মধ্যে 
আলাপ-আলোচন! চলতে লাগল । 


পরপর সাজানে রয়েছে ওলকপি, শালগম, 
বীধাকপি, ধান, ভুট্টা, গম, নানারকমের ডাল, 
ব্রাসেলস, স্প্রাউট, মারুয়া ইত্যাদি । 


বিক্রি হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, 
নবীন উঠে গেল-তার কলা নিয়ে। পরে শোনা 
গেল, সেদিনই সে গিয়ে তার খারাপ জাতের 





পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি গোরু ও তার মালিক 


সেই বড় কুমড়োটি দেখতে পেলাম-_যেটাকে 
আসার সময় পথে দেখেছিলাম । তার কাছেই 
আর একটি এমন বিরাট কুমড়ে৷ রয়েছে যে, 
তার পাশে এটাকে নেহাত ছোট মনে হচ্ছিল। 
এভাবে তুলনার দরবারে আসলে তবেই সহজে 
দোষগুণ চোখে পড়ে।  " 


২৮ 


কলাগাছগুলে৷ তুলে ফেলে ও পরে ভাল ভাল 


জাতের কলাগাছ লাগায়। পরের বছর নবীন 
রথের মেলায় বড় বড় কল৷ এনেছিল। 

এভাবে পাশাপাশি তুলনায় নিজেকে ছোট 
দেখালে মানুষের মনে যে প্রতিযোগিতার ভাব] 
এসে পড়ে, তা তাকে উন্নতি করবার এমন প্রেরণা 


4. 






_ দেয় যা অন্য কিছুতেই ততটা দিতে পারে না। 

আমাদের আগের দিনে পূজোপাবণের সময়ে 
যে মেলা বসত বছরে বহুবার ক'রে, তাতে 
উপকার হ'ত কত! ক্রেতারা জানতে পারতেন 
কোথায় বে কোন্‌ জিনিসটা হয় ভাল, বিল 






নার চিতা i 


* _  সন্ধোর দিকে এই মেলার উদ্বোধন লাট 


< কৃষিমন্ত্রী মাননীয় জীপ্রফুল্লচন্্র সেন। 


বড় তিব্বতী শিঙ্গা বাজিয়ে অভ্যৰ্থন৷ রা 





"সব বিষয়ে সমস্তা এত বড় যে, এর যে-কোন 
_ একটি সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান করতে গেলে 
সরকারের সম্পূর্ণ রাজস্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। 
এ অবস্থায় বড় বড় কাজগুলোর জন্যে 
_ সরকারের ওপর নির্ভর করে ছেটিখাটে! সমস্তা- 
গুলোর সমাধান নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টায় 











৷ করা উচিত। এর পর মন্ত্ৰিমহোদয় মেলা- 
প্রাঙ্গণ ও তারপর পেদংএর প্রধান প্রধান 
দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে দেখেন। ৰ 


পরদিন ভোরবেলায় দুগ্ধদোহনের প্রতি- 


__ যোগিতাহয়। প্রত্যেকটি গোরুর দুধের ওজন 
লিখে রেখে সেই হিসেবে পুরস্কারের ব্যবস্থা 

_ হয়। তারপর শুরু হয় গোরু-বাছুর, ভেড়া, 
: মুরগী ইত্যাদির প্রতিযোগিতা । এখানকার 





শিরি। ' শব্দটি শ্রী শব্দ থেকে এসেছে। 


এ জাতীয় বড়, ছোট-বড়, সরকারী ধীঁড়, 


_ গোরু, বলদ, সরকারী ষাঁড়ের বাছুর ও পাহাড়ী 


পাহাড়ী গোরু ‘শিরি’ জাত কলে পরিচিত। = 


২৯. 


“ভেড়া, ভেড়া এবং রোড আৰইল্যাগু৷ রেড 
মোরগ-মুরগী, সাদা লেগহণ মোরগ-মুরগী, 
* এদের দো-আশল! মোরগ-মুরগী ইত্যাদি নানা = 
শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক পুরস্কার বরাদ্দ ছিল। 
কৃষিজাত দ্রব্য ও কুটিরশিল্লের জন্যেও বু 
পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। 

তখন চার দীতের বাছুরের প্রতিযোগিতা 
হচ্ছে। কতকগুলি বলিষ্ঠ ও বড় আকৃতির _ 


বাছুর দেখে অনেকেই চিৎকার করে উঠল ফে, a 
এর মধ্যে বেশী বয়সের বাছুর আছে। একজন. 


উত্তর দিলে, “ও সরকারী যীড়ের বাছুর। 
তাইতেই বড় দেখা যায়।” তাতে গুঞ্জরণ ও 
অভিযোগ 53% ৰ শেষে একে একে 


৷ সেগুলি সত্যিই চার রে | অথচ দেখতে ৰ 


অনেক ছোট এরকম অনেকগুলিরই ছ’ দীত = 
হয়ে গেছে। এ দেখে সকলেই সরকারী _:‘' 
ধাড়ের উপযোগিতা উপলদ্ধি না ক'রে পারল না। . 


- তার পরদিন সকালে হয় শিশুদের স্থাস্থ্য- 
প্রতিযোগিতা । 
তাঁদের শিশুদের কোলে নিয়ে বসে ধায় 
প্রতিযোগিতার জন্যে । তারপর হয় খেলা 
ধ্লে। 

"অপায় পুরস্কারবিতরণ হয়। জিদ 
ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত রাঁয়চৌধ,রী 
সভাপতিত্ব করেন ও পারিতোবিক-বিতরণ 
করেন তীর. স্্রী। আনন্দের ০৮ 
বিতরণ সমাপ্ত হয়। 

মেলার শেষে সকলের মনে রইল শাহ 
বছরের প্রতীক্ষা । ্‌ 








দলে দলে পাহাড়ী মায়ের = 






ভু 

চৰ্বি--মাছ না খেয়ে বাঙালী খাবে কী? 
বাংলার বাইরে যেসব বাঙালী বাস করেন, 
তিনের প্রায়ই 'পুঁটিমাছের কাঙালী' ব’লে 
অভিহিত কর! হয়। এর মানে হ’ল, সামান্য 


পুটিমাছেই তারা সন্তুষ্ট। পশ্চিম বাংলা 
মাছের দেশ। এদেশে যত মাছ, তত আর 


ভারতের কোথাও নাই। এখানে খাল বিল 


নদীও যেমন অনেক, 


ছি চাফ 


ভ্রীননীগোপাল গোস্বামী 


কিন্তু এদেশের মাছের সমৃদ্ধির খ্যাতি আজ 
লোপ পেতে বসেছে। মাছের বাজারের 
দৈনন্দিন অগ্নিমূল্য দেখে মনে হয়, মাছের 
রাজ্য থেকে মাছই বুঝি আজ 'উদ্বান্ত' হ’ল। 
কেন এমন হ’ল তার কারণ অনুসন্ধান ক'রে 
প্রতিকার করতে হবে। নইলে রোগকিষ্ট, 
ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাঙালীকে আর খুঁজে পাওয়া 
যাবে না। 

লক্ষ্য করলে দেখ! যায়, এদেশে যেসব 
খাল-বিল-দিঘি-পুক্করিণী ছিল তার" অনেক 





পক রোহিত (বাচ্চা) _ 


হেজে-মজে যাওয়ায় মাঁছচাষের ক্ষেত্র হয়ে 
পড়েছে সংকীর্ণ । যেগুলো এখনও আত্মরক্ষা 
ক'রে কোনরকমে ঠাঁটু বজায় রেখেছে, 

সেগুলোর মালিকরাও তাঁদের জলাশয়ের ওপর 
রিটা নর লন না; তীর! সেইসব 


৩০ 


জলাশয় থেকে মাছ শুধু ধরেই খেতে 
জানি উরে কে মোনা 


A 


ত ছাড়া এদেশে মাছচাষের যেসব পদ্ধতি 


আছে তাও ক্ৰুটিবহুল। পশ্চিম বাংলায় - 


মাছের ডিম ও পোন| সংগ্রহ ক'রে পুকুরে 
ছাড়া ব্যতীত মাছচাষের উৎকর্ষসাধনের কোন 
পদ্ধতি দেখা যায় না। কিন্তু এই উপায়ও 
যেভাবে কাজে লাগানো হয়, তাতে অর্থশ্রাদ্ধই 
হয়, মাছচাষের উন্নতি কিছুই হয় না|: যে 
পুকুরে পোনা ছাড়া হবে, আগে তাকে ভাল - 
ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়। কতকগুলো 
মাছ আছে তারা মাছের ডিম পেলেই খেয়ে 


ন 


কিন্তু এসব কাজের ৱেওয়াজ এদেশে 
নেই। বছরে বছরে দেখা যায়, মৎস্যাজীবীর| 
বর্ষার আগে বড় বড় হাঁড়ি ক'রে মাছের ডিম 
বা পোনা নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিক্রি ক'রে 
বেড়ায়। বছর বছর হাওড়া ময়দানের 
পাশে ডিম বা পোনা বিক্রির একট! বাজার 
বসে। এবারও বসেছে। এই বাজারে গিয়ে 
একদিন অনুসন্ধান ক'রে জানতে পারলাম যে, 
উপযুক্ত দাম দিলেই এখান থেকে ডিম বা 
পোনা নিয়ে পুকুরে ছাড়ার ব্যবস্থা করা হবে। 
কিন্তু এ পুকুরের কোন রকম যত্ন নিতে হবে 





৩১ 


মাছের চাষ 


ফেলে। আবার ডিম রক্ষা পেলে তা থেকে 
যখন ছোট ছোট পোনা জন্মে, তখন আড় 
বোয়াল প্রভৃতি মাছ সেগুলোকে খেয়ে ফেলে। 
পোনা ছাড়ার আগে পুকুর এমনভাবে পরিষ্কার 
কারে নিতে হবে যাতে সেখানে মৎস্ত-চাষ 
কোন প্রকারে ব্যাহত না হয়। কেউ কেউ 
বলেন, বর্ধার আগে পুকুরের সব জল একেবারে 
‘সি'চে’ ফেলে সেখানে জলদি কোন শস্তের 
চাষ করতে পারলে, সেই পুকুর মাছচাঁষের 
পক্ষে খুব ভাল হয়। 


ক 


কাতলা (বাচ্চা) 


করলে দেখা যায়, এরা জীবনভোর 
এ কাজই ক'রে চলেছেন বটে; কিন্তু তার 
আর এঁদের বিদ্া-বুদ্ধি ধরবার লোকও কেউ 


নেই! ডিম-পোনা বিক্রি ক'রে উপায় এঁদের 
ভালই হয়; কিন্তু এগুলো ধার! কেনেন, তীদের 


বনুদ্ধরা 


পয়স| সত্যি-সত্যিই এঁ পুকুরের জলেই যায়। 
আমাদের অজ্ঞতার জন্যেই মাছের দেশ থেকে 
আজ মাছ পালিয়ে গেছে। অন্যান্য প্রগতিশীল 
দেশে মাছচাষের উৎকর্ষের জন্যে অনেক রকম 
বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন কর! হয়। সেসব 
দেশে, যেখানে যেখানে মাছের ব্যাপক চাষ হয়, 
সেসব জায়গায় মাছের ডিম, পোনা ইত্যাদি 
সংরক্ষণের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পুকুর ডোবা 
প্রভৃতির ব্যবস্থা কর! হয়। ছোট ছোট 
পুকুর, ডোব৷ পরিষ্কার করে তাতে ডিম ছাড়া 
হয়। পোনা হ’লে সেগুলো একটু বড় 
পুকুরে স্থানান্তরিত করা হয়। আবার 
পোনাগুলো যখন একটু বড় হয়ে ওঠে, তখন 
সেগুলোকে আর একটু বড় জলাশয়ে নিয়ে 
রাখ। হয়। এতে স্থবিধে এই যে, মাছ 
তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবার স্থযোগ পায়। 


পরিণতি পূর্ণতাপ্রাণ্ড হয়। 
আর এক কথ৷। উপবাসী থেকে বা 
উপযুক্ত আহার গ্রহণ না ক'রে শুধু সাবান 





তেমন কিছু নেই। অবশ্য যে পুকুরে স্নান 


৩২ 


করা, কাপড় কাঁচা, বাসন ধোওয়া ইত্যাদি 
কাজ করা হয়, সেখানে মাছ কিছু কিছু 
খাদ্য পায়। যে পুকুরে এসব হয় না, 
সেখানে মাছকে বাইরে থেকে খাবার জোগাতে 
হবে। এরকম পুকুরে মাছের জন্যে ভাত 
ময়দা পোক| কেঁচো ইত্যাদি নিয়মিতভাবে 
সরবরাহ কর! দরকার । 


ই | মাছের চাষ 
এইভাবে উন্নত প্রণালীর চাষ আর্ত ৰ 
করলে তবেই মাছের চাষ সাৰ্থক হবে। ৰাথ করে বেন আমা গো ৷ 
'_ পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মৎস্ত-চাফ-বিভাগ এদেশের .. মাইচাষী মাত্রেরই মৎস্ত-চাব-বিভাগের উপদেশ 
৯ মাছচাষের উন্নয়নের জন্যে গবেষণা করছেন গ্রহণ ক'রে কাজে অবতীণ হওয়া সর্বতোভাবে 
এবং তাদের প্রত্যক্ষ জ্তানলন্ধ তথ্যাদি নিয়ে বাঞ্ছনীয়। 


s 
_ 





ভাৱতবর্ষ মানেই তাহাৰ মজুর ও ক্তৃষফ্ক। তাহাদেৰ 
যতটুকু দিতে পানি, অভাৱ মিটাইতে সক্ষম হইব-- 
আমাদেঘ এতা্দনেঘৰ সংগ্ৰামেন্ন সাফল্য তাহাৰ উপব্রই 


নির্ভঘ কাৰনে" 
_প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু 





ঢু'শো বছর আগের কথা, কৌ তো নয়, দু’শে| বছর আগে 


্‌ ee দেশেতেই ফল্ত সোনা, এই দেশেতেই, ভাবতে মায়া লাগে। , 


অন্ন ছিল মাঠে মাঠে, 

ত পণ্য ছিল ঘাটে ঘাটে, 
ও ছিল সার শিরে- পার আজে সবার পুরোভাগে, _ টে 
আগের কথা, বেণী জাতে বনী 





বছর 
___ হঠাৎ কেন ফাট্‌ল মাটি, উঠল মাঠে পঙ্গপালের ডাক 
কেটে যেই কুমির এল +.-আচ্ছা, এখন সেসব কথা থাক্‌। 
ওরে, তোদের মাটির মাকে 
হাঁরিয়েছিলি দুবিপাকে, 
HE ৰ জার niece SU ডাক্‌, সবারে ডাক, 
আঁধার রাতটি কাট্ল রে ওই, সুর্য হাসে, বাজল ভোরের শাঁখ। 


ভোর হয়েছে, ভয় কী রে আর? ধানের ক্ষেতে, সবুজ নিশান ওড়া, 
ভোর হয়েছে, এখনও ঘুম? হায় রে, 777 
ক্ষুধায় মরে রহিমচাঁচা, - রি. 





গিরি ভাঙল রামের ঘরের মাচা, | 
 প্বাম-রহিমে লড়াই ক'রে সোনার দেশটি শ্মশান কর্লি তোরা, 
উবে ন ছিল: সা সত 












সত্যি এসব, সত্যি কথা, একটি বর্ণ বাদিয়েবলা নয, 
তোদের, দেশেই অক্ষ আজ, লক্ষ্মী আছেন সারা জগত্ময়। 
- অপথ ছেড়ে শপথ নে ভাই, 
0 ক্ষেতখীমারে স্বাধীন হয়ে স্বাধীনতার গর্ব যেন রয়, 
টি ওরে তোদের নিজের দেশটি একেবারেই নিজের ৷ যেন হর। 


= ৩৪৮ 





গু 


‘বাংলার মৎস্য ও গোজাতি' শীর্ষক 
প্রবন্ধের সমালোচন। 





লী" 





১ শ্রাতান্রাপদ লাহিড়ী, 


জি ভি এস্‌ সি, 


“বহন্ধরা? পত্রিকার ১৩৫৬ জাঁলের দ্বিতীয় 

বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযোগেশচন্্র বাগল 
মহাশয়ের ‘বাংলার মৎস্ত ও গোজাতি’ শীর্ষক 
সংকলনে গোরুর পীড়া সম্বন্ধে যাহ! প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া পাঠকপাঠিকাদের 
মনে গোরুর রোগ সম্বন্ধে যাহাতে ভ্রান্ত ধারণা 
জন্মিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি 
লিখিত হইল। বাগল মহাশয়কে আমার কিছু 
বলিবার নাই, কারণ ১৮৬৯ সনে অমৃতবাজার 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রস্তাব তিনি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু তাহাতে গোরুর 
কয়েকটি রোগ সম্বন্ধে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নহে বরং কোথাও 
কোথাও ভ্রান্তিপূর্ণ। যাঁহাই হউক, পশু- 
চিকিৎসকের কর্তব্য হিসাবে এ রোগগুলির 
যথার্থ বিবরণ ও লক্ষণাদি সংক্ষিগুভাবে উপস্থিত 
করিতেছি। 


৩৫ - 


‘বসন্ত’ নামে গোরুর সংক্রামক জ্বরাতিশয় 
রোগের বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত 
বসন্ত রোগ নহে। প্রচলিত ভাষায় তাহা! 
‘গো-বসন্ত’ ‘গুটি’ বা ‘শীতল|’ বলিয়া বর্ণিত 
হইলেও ইংরেজীতে ইহ! “রিগারপেস্ট (Rin- 
derpest) নামে অভিহিত । 

ইহার সাধারণ লক্ষণ £__সাধারণ গোঁশালায় 
একটি ব| একসঙ্গে কয়েকটি গোরু এই রোগে 
আক্রান্ত হয় এবং রোগ দ্রুত সংক্রামিত হইতে 
থাকে। প্রথমে নিস্তেজত|, ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর 
(১০৪-১০৮ ডিগ্রি পর্যন্ত), পিপাসা ইত্যাদি 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, নাঁক-মুখ দিয়া লালা ও 
চোখে পিচুটি পড়ে, প্রথমে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং 
পরে দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা দাস্ত হইতে থাকে, 
তাহার সহিত কখনও. কখনও রক্তমিশ্রিত : 
আমাশয় দেখা দেয় এবং এই সময়ে জ্বর কমিতে 


থাকে। এই রোগের মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশী 
শতকর! পঞ্চাশের অধিক। দাতের মাড়ি ও 
জিহ্বার তলদেশে ক্ষত দেখা যাঁয়। কখনও বা 
গলাও ফোলে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গায়ে 
গুটি বাহির হয় বলিয়। ইহাকে কেহ কেহ * বসন্ত’ 
রোগ বলেন। কিন্তু আসল বসন্ত রোগের গুটি 
বা ফৌঁশ_কা গায়ে না হইয়া সাধারণত গোৌরুর 
পালানে ও ৰীটে হইতে দেখা যায়। এই 
রোগের প্রতিকারকল্লে সরকার হইতে বিনা 
খরচে সকল গোরুকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার 
ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় চাষীদিগের অশেষ 
কল্যাণ সাধিত হইতেছে। 


লা বা গুরগুরিয়। 


ৰ ই খখুরনাড়াঃ বা 'গুরগুরিয়া রোগকে বাংলা- 
দেশে কেহ কেহ 'খাঙ্গ” ও ‘খুরুয়? বা এশে 


ৃ রি 07 and mouth) রোগ বলেন। 
__ লক্ষণ $- প্রথমে জ্বর হয় (১০৩ ডিগ্রি বা তাঁহার ' 


অপেক্ষা বেনী)। গোর মুখ দিয়া চক্চক্‌ শব্দ 
করে, মাঝে মাঝে পা-ঝাঁড়া দেয়। এই সময় গোরু 
খোঁড়াইয়। চলিতে থাকে এবং তাহার মুখ হইতে 
টা ক্রমাগত ফেন! ও লালা পড়িতে থাকে । দাতের 

মাড়ি ঝ জিহ্বার তলদেশে এবং খুরের শরম 
স্থানে ফোশ,কা দেখা যায়, পরে উহা খায়ে 





বা 1 পরিণত হয়। এই রোগে কখনও বা গাভীর 


বাটে ফোশ-ক| দেখা দেয়। এই রোগে 
আক্রান্ত গাভীর দুধ অধিকক্ষণ ধরিয়া না ফুটাইয় 
খাঁওয়। উচিত নহে. কারণ ইহা হইতে মানুষের 
আপ থা’ রোগ হইতে পারে। খুরের আশু 


 চিকিসা না হইলে নালী হইয়া পোকা পড়ে, 





পড়িয়া যায়। এই রোগ 


বি অত্যন্ত সংক্রামক--যদিও ইহাতে বয়স্ক পশুর 
__ মৃত্যুহার নগণ্য । । পল্লীগ্রামে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন 
i _ মতে ইহার চিকিৎসা করেন। কেহ কেহ আক্ৰান্ত 


৷ ৰ জলকাদার মধ্যে বাধা রাখেন; 


| যত শু ও পারা 


কফ ৩৬ 





কিন্তু এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ ঘা 
পরিষ্কার রাখা যায় ততই মঙ্গল। 
এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসকের ছারা 
চিকিৎসা করানোই শ্ৰেয়। 





রোগে আক্রান্ত গোরুকে সুস্থ গোরু হইতে _ 


পৃথক: করিয়া শুষ্ক ও ছায়াযুক্ত স্থানে বধিয়া 
রাখা দরকার। সেরকরা ১ ছটাক লবণ ও ১ কাচ্ছ| 
ফিটকারি মিশানো জলে দিনে ৪-৫ বার করিয়া 
গোরুর মুখ ধোয়ানে! উচিত। পায়ের ঘায়ে 
পোকা পড়িলে উহা বাহির করিয়া ফিনাইল-জল 
দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কিংবা ঘা পরিষ্কার 
করিয়া আলকাতির! লাগাইয়া দিলে ভাল হয়। 
মাছি যাহাতে না বসে সেইজন্য চট দিয়া ক্ষত- 
স্থান বাঁধিয়া রাখা ভাল। পানীয় জলের 
সহিত বাঁ ভাতের মাড়ের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ 
পটাশ পারম্যাঙ্গানেট। মিশাইয়া খাইতে দেওয়া 
উচিত এবং সত্বর স্থানীয় পশুচিকিৎসকের 
পরামর্শ গ্রহণ কর! কত ব্য। 


'বাঘলখুর 

'বাঁদলথুর নামে যে রোগের কথা বলা 
হইয়াছে, উহ! অস্পষ্ট হইলেও বসান বাদ্লা 
(Black Quarter) রোগের সহিত উহার 
কিছুটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই রোগে সর্ব 
প্রথমে গোরুকে খোঁড়াইতে দেখা যায়। ঘন 
ঘন শ্বাস ও সেইসঙ্গে শরীরের তাপ অত্যধিক 
হয়। উরুর উপরিভাগে, ঘাড় গলা ও পেটের 
তলায় অল্প অল্প গোট| হইয়! ফুলিয়া উঠে এবং 
উহা স্পর্শ করিলে প্রথমত ফৌলা জায়গাটা! 
গরম এবং বেদনাযুক্ত হয়, পরে তাহা ঠাণু| ও 
বেদনাহীন হইয়া পড়ে। এই ফোলা দ্ৰুত বড় 


হইতে থাকে এবং চাপ দিলে ভিতরে এক প্রকার, 





কর্কর শব্দ করে। এই রোগে পশু দুর্বল ১ 


হইয়া হঠাৎ মারা যাঁয়। ইহাও সংক্রামক 




















_ ব্যাধি। বহুদিন লাকা পশুচিৰিৎসা- 
টি বিভাগ এই রোগের প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা 






ৃ পাশা রোগ” বলিয়া ফি রোগের 


বিইমোরেছিক সেপ-টিসিমিয়া’ এবং দ্বিতীয়টি 
সহিত তড়কা (4:00) রোগের বহু সাদৃশ্য 


: _ আছে, , সেইজন্য এই রোগ- দুইটির সম্বন্ধেও 
জনসাধারণের কিছু জানিয়া রাখা প্রয়োজন, 


কারণ দুইটি রোগই ছে'য়াচে ও মারাত্মক। 
__ কে) পশ্চিমা’ ব্যারামকে কেহ কেহ 'গলা- 
- ফোলা”, ‘প্লেগ’ বা ‘ঘটু’ রোগ বলেন। এই 


__ ৰোগ সংক্রামক নয় বলা যায় না, কেননা 


পাঞ্জাবে এই রোগে প্রায় প্রতিবংসরই বর্ষাকালে 
এককালীন বহু গোরু মৃত্যুমুখে পতিত হয় 
_ বলিয়া জানা গিয়াছে এবং বতগানে বাংলা- 
দেশেও এই রোগে ব্যাপকভাবে গোরু মরিতে 
দেখা যায়। 

_ লক্ষণ ২--অত্যধিক জ্বর (১০৭-১১০ ডিগ্রি 


টা পা হয় গলার নিচে গরম ও শক্ত হইয়| 


_ ফুলিয়| উঠে, পরে সমস্ত গণ্ডদেশে এমনকি 
_ চোয়ালেৰর নিলা! যি বলিতে দেখা 


কোল দত বলিত ৰ ম ৰা করব নাগ 
না। কখনও কখনও পাতলা ও 

দাস্ত হয়, জিহ্বা ফুলিয়া থাকে ও মুখ দিয়া 
লালা গড়ায়। গোরু ঘাড় গু'জিয়! শুইয়া 


পড়ে এবং অত্যধিক শ্বাসকষ্টে মারা যায়। এই 
রোগে চিকিৎসা করিয়া বিশেষ সফল পাওয়া 
যায় নাই; সেইজন্য শীঘ্র সুস্থ পশুগুলিকে 
পৃথক করিয়া টিকা দেওয়াইয়া লইলে সুস্থ 


গরুর ভিতর এই রোগ ছড়াইতে পারে না। 


(খ) “তড়কা” পশুর সংক্রামক রোগের' মধ্যে 
একটি মারাত্মক ব্যাধি। কেহ কেহ ইহাকে 
‘সন্যাস’ রোগ বলিয়া থাকেন। এই রোগের = 
আক্রমণ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গোরু 


প্রবল জুরে ও পেটের বেদনায় ছট্‌ফট করিতে 1 


করিতে হঠাৎ পড়িয়া মরিতে দেখা যায়। এই- _ 
জন্য লক্ষণ বুবিয়৷ এই রোগ নির্ধারণ, ক্রা বা _ 
তাহার চিকিৎসা করার মোটেই স্তষোগ ও _ 
স্ুবিধা পাওয়া যায় না। তবে যদি দেখ! [যায় যে, 








হঠাৎ কোন গোরু গোয়ালে মরিয়া পড়িয়া... 
আছে এবং উহার নাক-মুখ ও মলদ্বার দিয়া _ 


কাল্‌্চে রক্ত পড়িতেছে, তখন মৃতদেহ ও রক্ত _ 


পরীক্ষার দ্বারা এই রোগ সাব্যস্ত হইয়া থাকে। _ _ 
এইজন্য গ্রামে এইভাবে কোন গোরুর মৃত্যু 


হইলে রোগ-নির্ণয়ের জন্য এবং উপযুক্ত ব্যবস্থার = 


জন্য সত্বর নিকটস্থ পশুচিকিৎসককে সংবাদ = _ 
দেওয়া বাঞ্ছনীয়; কারণ এই রোগ পশু হইতে 
মনুষ্যদেহেও সংক্রামিত হইতে পারে। সংক্রামক 


রোগের বা ছে'য়াচে রোগের প্রতিরোধকল্পে 
যেসকল নিয়ম আছে সেসকল সর্বাগ্রে পালন 
করা উচিত এবং অবিলম্বে টিকা দেওয়াইয় = 


নীরোগ পশুগুলিকে রক্ষা করা একান্ত _ ও 


প্রয়োজন। 





৮৮ 
ৰ. 


হল 


শেষ করতে হয়। সাধারণত ফাঙ্গন-চৈত্র 
মাসে যে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়, সে-সময়েই 
জমি চ'ষে রাখা হয়; চৈত্রের শেষে ব| বৈশাখে 
বৃষ্টি আরম্ভ হ’লে জমি আবার ভাল ক'রে 
চষে বীজ বোনার জন্যে তৈরি হ'তে হয়। 
জমি তৈরি করার ওপর আগাছার প্রাদুর্ভাব 
অনেকট! নির্ভর করে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জমি 
চাষ না ক'রে, আগাছার বীজ অস্কুরিত হয়ে 
যাবার পর জমি চষে দিলে, আগাছার প্রাদর্ভাব 
অনেক ক'মে যায়। 

সাধারণত আমাদের চাষীর! বীজের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে অনেকট! উদাসীন । এর ওপর ফসলের 
ফলন খুবই নির্ভর করে। সমস্ত চাষখরচের 
মধ্যে. বীজের দাম বা চাষের সব-কাজের 
তুলনায় বীঁজ-সংগ্রহের কাজ কতটুকু! এর 
প্রতি একটু যত্ন নিয়ে ভাল জাতের হুপক, 
পরিপুষ্ট, উচ্ছল ও নীরোগ বীজ লাগালে 
ভাল ফসল পাবার পথ অনেক সুগম হয়ে 


2" 





যায়। কখনও অপরিণত, অপরিপুষ্ট, ছাতা- 
ধর! বা দাগী বীজ বোনা উচিত নয়। ধানের 
বীজে মাঝে মাঝে যে বাদামী বা কালো দাগ 
দেখ! যায়, তা রোগের চিহ্ন । এসব বীজ 
ব্যবহার কর! উচিত নয়। তা ছাড়! ওষুধ 
দিয়ে বীজ শোধন ক'রে নিলে ভাল হয়। 
প্রতি মণ বীজের সঙ্গে দুই ছটাক 'আ্যাগ্োসান 
জি-এন’ মিশিয়ে কোন পাত্রের মধ্যে ঝাঁকিয়ে 
ঝাঁকিয়ে মাখিয়ে নিলে রোগের প্রাদুর্ভাব 
খুবই কম হয়। পাটের বীজও এভাবে শোধন 
ক'রে নিলে পাটের গোড়া-পচা রোগ কমে 
যায়। 

বীজ সময়মত বোনার ওপর ফসলের সাফল্য 
খুবই নির্ভর করে। বেশী আগে বোন! হ'লে, 
চার! বের হবার পরে যদি অনাবৃষ্টি হয় চারা 
ত! সহা করতে পারে না। আবার দেরিতে 
বুনলে, চার! বড় হবার আগেই মুযলধারে যদি 
বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাতেও খুব ক্ষতি হয়। 
তা ছাড়া দেরিতে বুনলে ফসল দেরিতে ওঠে 
ও তাতে পরবর্তী ফসলের ক্ষতি হয়। এজন্য 
আবহাওয়ার তারতম্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে 


এ 





সের বীজ মথে | নিচু জমিতে অৰ্থাৎ যেখানে 








আর একবার ক্ষেত 











কোনরপ ক্ষতির আশঙ্কা না রেখে যতদূর 
সম্ভব আগে বীজ বোনাই চাষীর যোগ্যতার 








এৰ রে. প্ৰধান প্রধান ফসলগুলি সম্বন্ধে 
_ পৃথকভাবে আলোচনা করা যাচ্ছে। 
_' আউশ (বোনা) 


_ বৃষ্টির অবস্থা বুঝে যত ভাঙি সম্ভব 
বৈশাখ-জ্যষঠ মাসের মধ্যে আউশ ধান বুনে 
প্রতি বিঘাতে দশ-বাঁরো 


আউশ কেটে আমন লাগানো হয় সেখানে 
_ বীজ বুনতে দেরি হ’লে আমনের ভয়ানক ক্ষতি 
_ হয়| এসব জমিতে কৃষিবিভাগের ঢুলার বা 
পুস্লথৰ অথবা স্থানীয় কোন জল্দি জাত 
লাগানো উচিত। 

চারা চার-পাঁচ আঙুল বড় হ’লে মাটির 


_ জো বুঝে প্রথমে আঁচড়া ও পরে মই চালিয়ে 


__ দিতে হয়। তাতে মাটির ওপরের চটা ভেঙে 
যাঁয়। তারপর ক্ষেত নিড়িয়ে আগাছা উঠিয়ে 
ফেলতে হয় ও চার! চার-পাঁচ আঙুল ব্যবধানে 
রেখে পাতলা ক'রে দিতে হয়। সময়মত 
চি ওপর ফসলের ফলন খুব বেশী 
বোঁনার প্রায় এক মাস পরে 
ড়িয়ে দেওয়া ভাল। 
এ-সময়ে মাটির উর্বরতা অনুযায়ী বিঘাপিছু 
দশ-পনেরো সের 'আযমোনিয়াম সালফেট’ বা 
এক থেকে দেড় মণ খোল দেওয়া দরকার । 
আউশ (রোয়া) 
বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও 
ছগলী জেলায় বেশীর ভাগ জায়গাতেই আউশ 
ধান রোয়া হয়। যেভাবেই হোক বৈশাখ- 
জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বীজতলায় বীজ ফেলা 





দরকার যাতে আধাঢ়-শ্রাবণের মধ্যে চারা 


| বেতে পানে। এক বিঘা রোয়ার জন্যে 





“পারে 1. 


বোরো 


পাটের বীজ বিঘাপিছু এক সের দরকার । == 


চারপাঁচ সের বীজের চারা যথেষ্ট---এই চারা 
তৈরি করতে দেড়, কাঠা জমি লাগে। = 
বীজতলায় সচরাচর সার দেওয়া হয় না। 
চাঁরার বাঁড় ভাল না হলে বিঘাততি৷ বিড 
জোর পনেরো-কুড়ি সেরঞখোল বাঁ তিন-চার = 
সের 'আমোনিয়াম সালফেট দেওয়া যেতে 












আমন (রোয়া) 7 
টমাস মাস, থেকে ' ৰোম্মামনের বীজ ৰ 
কৰে 





মাসের ৯ দিকেই বীজ । ফেলতে হবে। 

বা '্যামোনিযাম সালফেট, দেওয়া যেতে 1 

পারে। 

আমন (বোনা) EE 
বোনা-আমনের চাষ পশ্চিম বাংলায় Ro 

নেই। নিচু জলা: জমিতে, যেখানে বর্ষায় দু’ 

হাতের বেণী জল জমে সেখানে রোয়া-আমনের 

চাষ হ'তে পারে না। সেসব জায়গায় গভীর... 

জলের আমন লাগানো যেতে পারে; তার 

বীজ সচরাচর বৈশাখ- দো বৌনা হয়। _ ৷ 





উলামা বে ধান কট হয 
পাট ৰ 
নিচু জমিতে তিতে পাটের বীজ বৈশাখ = 1 
মাসের মধ্যে বোন! দরকার। তা ন| হ'লে = ৩ 
পাট কেটে আমন লাগাঁনোতে অস্ত্রবিধে হয়ে... 
যায়। বিঘাপিছু দেড় সের বীজ দরকার হয়। 

চি জমিতে তিতে বা মিঠে পাঁটের বীজ জ্যৈষ্ঠ 
মাসের মধ্যে বুনে শেষ করা দরকার 
















পাটের জমি খুব ভালভাবে তৈরি ক্রর| 
দরকার ৷. বিঘাপিছু চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ গোবর- 
সার, পচাই (কম্পোস্ট) সার ইত্যাদি দেওয়া 
যেতে পারে। কচুরিপানা পচাই সার পাটের 
পক্ষে খুব ভাল। উচু জমিতে সম্ভব হ’লে 
_ ছাই দেওয়া ভাল, তাতে গোড়া-পচা রোগ 
" কমহয়। লাল মাটিতে বিঘাপ্রতি এক মণ 
ক'রে চুন দিলেও গৌড়া-পচা রোগ কমে । 
 পাটক্ষেতে আগাঁছার উপদ্রব খুব হয় ও 
গাছের বাড় যেভাবে: বাধা পায়, তাতে 
উত্পাদন অনেক কমে যায়। এজন্যে চারা 
একটু বড় হ’লেই পাটক্ষেত নিড়ানে| দরকার । 
__ চার| ছয় ইঞ্চি দূরে দূরে রেখে অতিরিক্ত চারা 
ভুলে ফেলতে হয়। সাধারণত দু'বার পাট- 
ক্ষেত নিড়ানো হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে 










সালফেট’ ছিটিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। 

ৰ |_ শুকনোর দিনে এই সার ক্ষেতে সব জায়গায় 
আখ ন 

অঙ্কুৱিত হবার. জন্য বসানো হয়ে থাকলে, 










০... দিকেই তা তুলে নিয়ে ক্ষেতে বসানে| দরকার। 
মাটিতে রস. না থাকলে প্রয়োজনমত জল 

_ দিতে হবে ও মাটি শুকিয়ে এলে তা 
খুঁচিয়ে দিতে হবে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 
_  আগাছাৱ উপদ্ৰব আরম্ভ হয়। বেশী আগাছা 
রি টি পেস জ্যৈষ্ঠ 







ৰ _;> (১ ও উপদ্রব কম হয়। 
জারি দেবার আগে খোল, 'আ্যামোনিয়াম 


র দেরি না ক'রে বৈশাখ মাসের প্রথম 


আট আঙুল দুরে দূরে 


8২৯ 





ডি ইত্যাদি সার দেওয়া দরকার। 
ীধারণত বিঘাপিছু এক মণ 'আ্যামোনিয়াম 
সালফেট’ বা চার মণ খোল দেওয়া যেতে 
পারে। অন্যান্য সার আরও কী দেওয়া হয়েছে 
সে-অনুযায়ী অবশ্য এর ব্যতিক্রম করার 
প্রয়োজন হ'তে পারে। ক্ষেতে রোগ বা. 
পোঁকাঁর উপদ্রব দেখা গেলে আক্রান্ত গাছ 
বা গাছের আক্রান্ত অংশ ধ্বংস করা দরকার । 
কাৰ্াস ৰ 
বৈশাখের শেষ দিকে বা জ্যেষ্টে মাটিতে 
বেশ রস হ’লে জমি তৈরি ক'রে পৌনে চু’ 
ই দুরে দুরে সারি ক'রে প্রতি সারিতে এক 
হাত দুরে দূরে দু-তিনটি ক'রে বীজ বুনতে 
হয়। বিঘাপ্রতি ছু'সের বীজ লাগে। 
বোনার আগে বীজে গোবর মাখিয়ে মাটিতে 
ঘসে আশ তুলে নিলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর 
ওঠে। চারা কিছু বড় হ’লে সবল চাঁরাগুলি 
রেখে বাকিগুলি তুলে ফেলতে হয়। তার 
পরের প্রধান কাজ হচ্ছে--ক্ষেত ন্ড়ানো ও 
জমির জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখা |. 


অড়হর 

জ্যৈষ্ঠ মাসে উ'চু জমি সাধারণভাবে চাষ 
ক'রে বিঘাপ্রতি দু’তিন সের বীজ ছড়িয়ে 
অড়হর বুনতে হয়। একহাত-দেড়হাত দূরে 
দুরে সারি ক’রে অড়হর বোনা যেতে পারে। 
আউশ ধানের ক্ষেতেও সারি ক'রে অড়হর 
বোনা যায়। তাতে আউশ কেটে নেবার 
পরে অড়হর থেকে যায়। 


ভাল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসই বীজ বোনার 





সময়। জমি ভালভাবে তৈরি ক'রে দেড়হাত 


দুরে দূরে সারি ক'রে তোক সারিতে সা ৃ 












য় | ছা-মাত সের চীনাবাদাম এক 
ৰ পক্ষে যথেষ্ট। এর পর ক্ষেত 
| নিডিয়ে : [হের গোড়ায় অল্প মাটি, দিয়ে 


টা টি হ হাল্কা বেলে-দোজআশ মাটি ভুট্টার 

বিশেষ উপযোগী । ভুট্টা বৈশাখ মাসেই 
৷ বোনা উচিত। জ্যৈষ্ঠ মাসেও বোনা যায়। 
ছি... তরে ভুষ্টাগাছ একটু বড় না হ’তেই বেশী বৃষ্টি 
আৰম্ভ হয়ে গেলে গাছের খুব ক্ষতি হয় কলে 
যতটা সম্ভব আগেই বীজ বোনা উচিত। 
জমি তৈরি ক'রে একহাত-দেড়হাত দুরে দুরে 
সারি ক'রে প্রতি সারিতে আধহাত দূরে দূরে 
ভুট্টার বীজ বুনতে হয়। বিঘাপিছু দু'তিন 
সের বীজ লাগে। বিঘাপ্রতি চল্লিশ-পঞ্চাশ 








অথবা পরে সারির দু’ পাশে বিঘাপ্রতি দশ 
সের. 'আযমোনিয়াম সালফেট’ বা এক মণ 
খোল দেওয়া যেতে পারে। আগাছার উপজ্রব 
দূর করার জন্যে ক্ষেত নিড়ানে| দরকাঁর। 


শন, 


_বৈশাখচল্যষ্ মাসে শনের বীজ বুনতে 
ঢ় লাগে। এই ফল: জি উর্বরতা বাড়ায়। 
বা গাছ আশের পক্ষে ভাল না হ’লে চ'ষে মাটিতে 
মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাতে সবুজসার হিসেবে 
জমির উর্বরতা বাড়ে । 

সবুজ সারের জন্য জমি সাধারণভাবে 
ছ-একবার চষে উ'চু জমিতে বিঘা! পিছু 
১২-১৫ সের শন ব| ৫-৬ সের বরবটির বীজ 
ও নিচু জমিতে ৩৫ সের ধঞ্চে বীজ বৈশাখ 








ৰ গোবরসার বা পচাই সার দেওয়া দরকার, . 


সাজের ৰত তাড়ি সম্ভব বোন দরকার, 
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যাতে. সবুজ সারের পর অন্য ফসল বুনতে 


দেরী না হয়। 


অন্যান্য ফসল কসল 


কাওন, চিনা, বরবটি, গৌরী কলাই বৈশাখ- 
জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনতে হয়। বি 





TEE 


জয় , বাজরা, ন নত 


খাছোর চাব করবার জন্যে বৈশাখ-জৈঠ্ঠে বীজ ই 


বুনতে হয়। এজন্যে বিঘাপিছু জোয়ার আট- _ 


দশ সের, বাঁজরা দু-তিন সের, বরবটি চার-পাঁচ 


সের ও ভুট্টা দরশ-বারো সের বীজ দরকাঁর। 


শুধু জোয়ার, বাজরা বা ভুট্ট না বুনে এর ফে 
কোনটির সঞ্জে বরবটি মিশিয়ে বোনা যেতে _ 
পারে। এতে দুটোরই অর্ধেকের কিছু কে রঃ 


ক'রে বীজ দরকার হয়। 
শাক-সন্জি 


বেগুনের ও লঙ্কার বীজ সচরাচর ফাস টা 


মাসে ক্ষেতে রোয়া হয়। = নাৰি জাতের বীজ 


বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কিংবা তারও পরে বীজতলায় : 
আধপোয়া বেগুনবীজ ও এক __ 
ছটাক লঙ্কার বীজের চারা এক বিঘার পক্ষে 
দু'হাত দূরে দুরে সারি করে __ 


বোনা হয়। 


যথেষ্ট । 
প্রত্যেক সারিতে একহাত বা দেড়হাত দূরে দূরে 
বেগুনের চারা লাগাতে হয়। লঙ্কাৰ চারা 
বসাতে হয় একহাত দূরে দুরে । 


ঢটেঁড়সের বীজ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বোনা _ _ 





হয়। একটু জলসেচের ব্যবস্থা ক'রে; 


মাসেই বুনতে পারলে তাড়াতাড়ি ফসল ওঠে: ও. _ 


দু-এক সের, বরবটির চারপাঁচ সের, গৌরী _ 
কলাইএর তিন-চার সের বীজ লাগে। কাওন '_ 
ও চিনা প্রধান ফসল নয়--অন্য ফসলের আগে... 
জমি. ফাকা পড়ে থাকলে এরকম অল্প সময়ের _ 








দূরে ঘুরে সারি কৰে প্রতি সারিতে তিনপোঁয়া- 
হাত বা একহাত দুরে দুরে দু’-তিনটি ক'রে 

__ বীজ লাগাতে হয়। প্রতি বিঘাঁতে বিশ-ত্রিশ 
মণ গৌবরসার বা পচাইসার ও আধমণ হাড়ের 
__ গুঁড়ো দিলে ভাল হয় । 


ৃ - কুমড়ো লাউ চালকুমড়ো, ৪ ৰিঙে, 
| বীজ প্ৰধানত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই গানে 
_ হয়। কুমড়ো করল! ও চালকুমড়োর বীজ 
_ বৈশাখের আগেও লাগীনো হয়। লাউ ও 
_ ৰিঙে হ্যৈষ্ঠের পরেও লাগানো যায়। শিমের 

_ বীজ জ্যৈষ্ঠ মাস থেকেই লাগানো আরম্ত হয়। 
__ সাধারণত লাউ-কুমড়োর জন্যে চার-পাঁচ হাত 

ৃ শু দুরে ও অন্যগুলির জন্যে তিন-চার হাত 
রে দুরে মাদা তৈরি করতে হয়। উচ্ছের 
ভগ দু-তিন হাত ব্যবধান যথেষ্ট । মাদ| 












প্রত্যেক মাদায় আধ থেকে এক ঝুড়ি গোবর- 
_ সার বা পচাইসার ও আধ থেকে এক পোয়া 
হাড়ের গুঁড়ো দিলে ভাল হয়। জমি থেকে 

মাঁদা কিছু উ'চু রেখে তাতে চাঁর-পীঁচটি ক'রে 
টি, বীজ লাগাতে হয়? মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত 
এ জল দিতে হয় ও পরে মাটি শুকিয়ে গেলে 







_ হয়। এসব গাছে লাল রঙের ছোট একপ্রকার 
পোকা পাতা খেয়ে খুব ক্ষতি করে। প্রথম 
_ অবস্থায় পোকা ধ'রে মেরে ফেললে দমন করা 
_ সহজ হয়। কেরোসিন তেলের সঙ্গে ছাই 
ৰ “মিশিয়ে ছড়িয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। 
_ ' মুলৈ| চুকারি টে*পারি পঁইড'টি ডেঙ্গো 
টা ইত্যাদির বীজ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বোনা 





হে এসব শীকসজির বীজ চৈত্র মাস থেকে 


সোয়াহাত-দেড়হাত 


__ বোনা আরম হয় ও আযাঢ় মাস পৰ্যন্ত চলে। 


র মুলোর বীজ বিঘাপ্ৰতি তিনপোয়| বা এক সের 


হারে ছিটিয়ে দিতে হয়। এর পক্ষে বেলে 





আশ মাটি ভাল। চুকারি দু’হাত দূরে দুরে 
লাগাতে হয় ও এর বীজ লাগে প্রতিবিঘাতে - 


টে"পারি বোন! হয় 
ও বিঘাপিছু দু-তিন তোলা 


একসের-সৌয়াসের । 
দেড়হাঁত দূরে দূরে 


বীজ লাগে। প,ইড'ট! ছড়িয়ে বা সারি ক'রে" 


একহাত দুরে দূরে লাগাতে হয়; প্রতিবিঘায় 
তিন-চার ছটাক বীজ লাগে। ডরঁখটার বীজ 
ছিটিয়ে বোন! হয় ও বীজ লাগে বিঘাপিছু 
তিন-চার ছটাক। কাটোয়াডণটার' চারা 
দু’তিন সপ্তাহ পরে তুলে নিয়ে সারি ক'রে 
প্রায় একহাত দুরে দূরে লাগাতে হয়। =_ 
এ-সময়ে কচু ওল ইত্যাদি লাগানো হয়। 
এর জন্যে বেলেদোজীশ মাটি ভাল। বিঘা- 
পিছু চল্লিশ-পর্গাশ মণ গোবরসার ব! পচাইসার, 


_ আধমণ হাড়ের গুঁড়ো ও চার-পাঁচ মণ ছাই 


দিলে ফলন ভাল হয়। একহাত 'দূরে দূরে সারি 


ক'রে লাগাতে হয়। বিঘাপ্রতি প্রায় দেড় 


থেকে দু’ মণ কচু ও দু’-তিন মণ ওল প্রয়োজন 


হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে আগাছা 
বেশী হ'লে ক্ষেত নিড়িয়ে দিতে হয়। | 


মশলা 


ছায়াতেও আদার আঁর হলুদের গাছ জন্মে। 
একহাত-দেড়হাত দূরে দূরে সারি ক'রে, সারিতে 
আধহাত দুরে দুরে আদাহলুদের কন্দ লাগাতে 
হয়।  বিঘেতে প্রায় একমণ কন্দ লাগে। 


কলার তেউড় লাগানোর প্রশস্ত সময় 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। জাত অনুযায়ী ছ’ থেকে 


আট হাত দূরে দুরে একহাত চওড়া ও একহাত 
গভীর ক'রে গর্ত করতে হয়। তাতে অন্তত _ 
৮০০০ সরু ও 


আদা আর হলুদ এসময়ে লাগানো হয়। 








ব 








| রে তাৰ না হয় সেদিকে লক্ষ্য 
র। ফলের মাথার বুটি এ সময়ে 
করে দিবে জল বা 


টার অধবা দেড় মণ খোল ও তার সঙ্গে 
এক মণ হাড়ের গুড়ে ও দু-এক মণ ছাই দিলে 


লম্বা পাতাওয়ালা আড়াইহাত-তিনহাত লম্বা = 





ভাল হয়। তেউড়ের গোড়ায় কয়েকটি পাতা = 





কেটে ফেলে কয়েকদিন রেখে পরে মাঁটিতে 
বসাতে হয়। 
পেঁপের বীজ বৈশাখে বা তার সেই নী 


বর হালে চারপীচ ৰ না 























সমস্ত| 

‘বহন্ধরা’-সম্পদাদক মহাশয় সমীপেষু 
মহাশয়, আমার নিবেদন এই যে, ১৩৫৬ 
 সাঁজের কাঠিক মাসের শেষভাগে পটলের 
_ গেঁড় পুতিয়াছিলাম। বৈ বু 
গাঁছে সমস্ত ক্ষেত্র ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এ 
সময় হইতে গাছে ফুল-জালি হইতেছে, কিন্ত 
__ ফুল-জালি ছোট অবস্থাতে শুকাইতেছে। 
ফুল কিছু পচিয়া যায়, এবং ফল এক ইঞ্চি 
পরিমাণ লম্বা হইলেই পচিয়া যায়। এখান- 
বি কার কৃষকদিগের কথামত অনেক রকম প্রক্ৰিয়া 
করিয়া কোন ফল হয় নাই। সেজন্য 
আপনাকে জানাইতেছি, যদি:কোনরাপ ব্যবস্থা 
করিলে পটল হয়, সেইমত উপদেশ দিলে 
বাধিত. হুইব। পটলের ক্ষেত ৩ বিঘা, 
বীজ ৪ হাত অন্তর পোঁত৷। আমাকে পত্র 
দ্বারা জানাইলে উপকৃত হইব । ইতি--৩১ 











ত কলিকাতা, ৭ জুলাই, ১৯৫০ 
_ জ্ীকৃষ্ণপদ ঘোষ, 

পো ও গ্রাম আটুরিয়া৮ জেলা চৰিবশ-পরগনা 
 অহাশয়, ১৫ দান তারিখে প্রাপ্ত আপনার 
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রে উপর রেণু না পড়ে তবে গর্ভকোষ 


অনর্থক বেশী রাখার প্রয়োজন নাই, হার 


সমেত গাছ তুলিয়া; আনিয়া আপনার ক্ষেতের 


বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরিত হা; 
তাঁহার নিকট হইতে যে উত্তর পাওয় গিয়াছে, 
তাহা নিন্বে জানানে! হইল ৪. 


“আপনার প্রশ্ন হইতে যে বিবরণ পাওয়া . 
যায়, তাহাতে সঠিক কিছু বলা যায় না। 
সম্ভবত পুরুষ-গাঁছের অভাবে ফল ধরিতেছে 
না। পটলের দুই জাতীয় গাছ আছে। 
এক জাতীয় গাছে শুধু পুরুষ-ফুল ফুটে, 
তাহাতে কোন ফল হয় ন৷ ৷ আর একপ্রকার 
গাছে শুধু স্ত্রীপুষ্প ধরে ও তাহাতে ফল 
ধরে। পুংপুষ্প হইতে রেণু বাতাসে, 
পোকার সাহায্যে বা অন্য কোন, উপায়ে 
্রীপুপ্পের গর্ভকেশরের উপর পড়িলে তাহা 
গৰ্ভদণ্ডের মধ্য দিয়| বীজকোষে প্রবেশ করে। 
তখন বীজকোষ বীজে পরিণত হয় ও গৰ্ভকোষ, 

বড় হইয়া ফলে পরিণত হয়। যদি গর্ভ 


বড় হইতে পারে না ও ধীরে ধীরে স 
পুষ্প শুকাইয়। ঝরিয়া যায়। যাহ 
বেণুৰ অভাবে জরা বন্ধ ন! হয় তাহার জন্য 
ক্ষেতের মাঝে মাঝে পুরুষ-গাঁছ থাক| ৬ 
শতকরা পাঁচটি পুরুষ-গাঁছ থাকিলেই চলে 






তাহা হইতে তো আর ফল পাওয়া যাইবে 
না। যদি এই কারণে আপনার গাছে ফল- 


ধরা বন্ধ হইয়া থাকে, তবে যেখানে বেশী | 


পুরুষ-গাছ আছে, সেখান হইতে অনেক মাটি. ও 


মাঝে মাঝে লাগাইয়া দেওয়া দরকার 1৮ ইতি 


স্বাঃ মন্ুথ রায়, 
‘ছেম সম্পদৰ ৃ 








বৃক্ষরোপণ উতৎসবনন্ত্র (সংকলন) : 
-সাক্ষিতিমোহন সেন bs রি ১ + কলই 


ৰ ৷ পপ রন বব) 














- নাম উপ? সেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খা মী হি ৮ 
“বাংলার কৃষিবিষয়ক শব্দ ও তাঁহার বিবরণ 7 LL 
টা _ __ইীকামিনীকুমার রায়, এম-এ '* ঢ় এ তত ৬৯. 
ট্যাড়সের চাষ বর ২ | ৮ 
রবীন্দ্রনাথ বস্তু, ইউনি | কৃষি-সহকাৱী, হাড়োযা টী | ০০8 
জয়িনী পে) ৰ _ ; 


tl =সোমেন্দ্রনাথ রায় + ৰ হক কক টি ২ ঙ্গ+ ৭৭ 
1 র্‌ নি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউনিয়ন কৃষি-সহকারী, রায়পুর, বাকুড়া "7. ৮১ 
৷ _ বিভিন্ন স্থানে বনমহোহসক-অনুষ্ঠান *** দহ ee _ ত ৰ 

৷ পুরে সের খার্গখনন *** চর টি | Ca ate; 
















গ্ৰণমহোংসৰএ উদ্ধত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রাজা ও আচাৰ ক্ষিতিমোহন সেনের সংকলিত - 
‘ শাস্তিনিকেতনের বৃক্ষরোপণ-উৎসব-সন্তগুলি বিশ্বভারতীর সেৱন্ত প্রাপ্ত _ 


























্লক্ষরোপণ অন্মুদ্ঠানের উপলক্ষে সারা ভারতে 
ন১৬ই থেকে ২২এ আষাঢ় -(১--৭ জুলাই) 
_; বিনমহোৎসব উদযাপিত হয়েছে। এতে নানা- 
দৌলতে দারা দেশ্টাই যেখানে মশার আস্তানা 
হয়ে আছে, সেখানে আবার ব্নমহোৎ্স্ব !” 
(কেউবা বলছেন, “দেশের লোকের পেটে অন্ন দেবার 
টা ন্হে, বন্মছোৎলবে রান রন টাকা খ্রচ 












_ পেছনে জনসাধারণের অর্থনাশ কেন?” কারও 
_ মথে শুনতে পাওয়া যায়, “একেই তো চাষের 


জমি নেই, তার ওপর চাষের মাতগুজোকেই সব 


৷ এবার বন ক'রে ফ্যালো আর কি” 
প্রথম কথাটা যণরা বলেন, তণদের বালি, বনের 





‘দৌল্ত’ই যদি থাকত দেশটা তা হ’লে এমন মরে | 
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রি এরিক ১৩৫৭ 















বনের নয়-_জঙগলের 'আর্‌ পচা জলা-নালা-খানা- 
ডোবার দৌরাজ্য্যে। দেশের অধিবাসীরা নিজেদের 
কল্যাণ এমনই বোঝেন যে, বাঁড়র আশ্-পাশের 
জঙ্গল পরিষ্কার করাটাকেও চিরদিন তশরা 
অপ্রয়োজন মনে ক'রে আস্ছেন-এর উদাহরণ 
বন বলা হয় ন্যা। বন ষদ্ধিমান বৃচ্ছের সম্পদে 
যে বৃক্ছ অশ্ষে প্রকারে  কল্যাগস্যধ্ন করে 


তার পরের উর পরি বি 
অন্ধের অর্থ শুধু ভাত বা রুটি নয়--খাদ্যমাত্ই = 
অন্ন। সেই খাদ্যস্মস্যার সমাধানের একটা 
উপায় হিসাবেই বৃক্ষরোপেণ্রে প্রয়োজন একান্ত। 
এর স্মাধান্রে জন্য নানাভাব্ই অর্থব্যয় করতে 
হচ্ছে, তার জন্য এ-পথে অর্থব্যয়টাও অপব্যয় নয়। 
অন্নহীনের দেশে এক পাড়ায় প্শচখ্ান্য ক'রে = 
দূর্গেৎস্ব তো হ'তে পারে বেশ ছটা ক'রেই, 


সে-তুলনায় এ উৎসবের খরচ তো নগণ্য। বন- 
মছোৎস্ৰ না ক'রে*স্রকার যদি দেশময় সরকারে 
অফিসের অঙ্গনে দুর্গোৎসব করতে পারতেন, তা 

হ’লে এদেশের লোক হয়তো জয়ধ্ৰান্তে মুখর হয়ে 
উঠত 
একটি গাছ লাগাতে উদাসীনতা তো সর্বত্রই 

_ দেখতে পাই। কত ধনৰ বিশাল বিশাল বাগান 
বাড়িই তো দেখতে পাওয়া যায় জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে 
আছে। পল্লীতে পল্লীতে ছোট-বড় স্ব গৃহস্ছেরই 

কম হোক আর বেশী হোক--বাগান করার মত 
কিছুটা জায়গা আছেই। ক'জনের সেই জায়গাতে 
কপট প্রয়োজনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়? 
সেদিন এক পরিচিত ভদ্রলোক ব্নমহোৎস্বকে 
| প্রশস্তি জানিয়ে স্বীকার ক'রেছেন যে, তার 


একটিও গাছ লাগান নি--যদিও গাছ ল্াগাবার 
মত তশর পনেরো কাঠা জমি প’ড়ে আছে। নিজের 
দায়ে এতকাল যা করবার চাড় হয় নি, এই উৎসবে 
টা টার উরি রে 

ছেন আর বাড়ির দমানয ঘিরে জাগিয়ে দিয়েছেন 





 স্ংসারজশীবন্রে বিগত সাতাশ বছরের মধ্যে তান 


ডি 







চাষের জমিতে বন গজিয়ে তুলতে সরকার 
উফ বহে না; গাছ লাগাবার উপযোগী 
যার যে জম্টূকু পড়ে আছে, তাতেই গাছ 
সাধারণের দরকারেই স্টো সরকারের প্রয়োজন । 
ৰ তক আহক কের এক ভদ্রলোকের 
a লক করলেন হে, শৰে অমৰ কল 
মদোর্গাছ এখানে ওখানে গড় ফুলিয়ে দশাঁড়য়ে 
আছে।  অবিলচ্বেই কতকগুলি মাদারের ডাল 

কেটে তিনি শুকোতে দিলেন। দূশদন পরে 
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সেগ্‌্‌লো জৰালিয়ে রামার কাজ  চলজ। 
ইতিমধ্যে লোক লাগিয়ে একটি গাছ তিনি কাটিয়ে 
ফেলে, চেলা করিয়ে শুকোতে দিলেন। দুটি 
মাস সেই কাতে রান্না চলুজ। ম্দারের ডাল 


ক'রে ছিলেন্‌। 
হয়ে উঠছে। 





ভুগর্ভের কয়লা-সম্পদ অফুরন্ত নয়; ভার 
ওপ্র রান্নার কাজ ছাড়া জাতির বিরাট বিরাট 
প্রয়োজনে পাহাড় পাহাড় কয়লা পুড়ছে হু হু 
ক'রে প্রতিদিন। জাতীয় প্রয়োজন গুরু আকার 
পায় না। অথচ শ্হর খেকে বহূদূরের পল" 


বাস্*ও রান্থার কাজে কয়লাকে আজ অপরিহার্য 


করে তুলেছেন। তদের পোড়ো জমি শূন্যই 
পড়ে আছে, সেখানে জ্বালানী কাটের একটি 
গাছ গাঁজয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায় কম 
লোক্র্ই। 

আম্-কপতাজ তো শুধু সাময়িক একটা ফল 
হিসাবেই ভোগ্য এবং উপভোগ্য নয়, দেহপ্ক্টর = 
প্রয়োজনে এ দুটি ফল অতুলনীয়। অথচ আম- 
কণঠালের দিনে, আম্-কপটালের এদেশে ক'টি 
লোক এ দুটি মধুর ফল খেতে পায়? শ্হর- 
উপষ্টের লোকেরা তো নিজেদের জি পতিত 


সুদূর পল্লীগ্রামেও তো আজ চা তু 


তেম্ন একটা বাগান দেখতে পাওয়া যায় না।, 


অনেক জায়গায় দেখা হায়, ঠাকুরদার আমলের = 


আম্-কপতালের গাছগুলো বার্ধক্যের রুক্ষত নিয়ে 
মৃত্যুর দিন গুনছে। অন্য রাজ্য থেকে চালান 









আম না এলে আজ পশ্চিমবঙ্গের অনেক গ্রামের 
লোকেরই মুখে সময়ের ফল হিসাবেও এক টুকরো 


আম উঠার জো নেই--তাও আবার নিয় 





এবং আমাদের আমলে একেবারে লোপ পেয়ে 











৪৭ 


গেছে। সভ্যতার বিকারে আমরা এমনই আচ্ছন্ন 
হয়ে পড়েছি যে, মানুষের জীবনে বৃক্ষের প্রয়োজন 


অপ্রিহার্যভাবে বিজড়িত. জেনেও বুঝেও দেখেও, 


আমরা বৃক্ষকে রি লে করেছি ২ বজন। ই 


জন্য যে রা আয়োজন ব করতে হয়, | 


সেটাই জাতির লজ্জার কথা। কিন্তু এমন মই Co 





আমরা মরেছি যে, আপন কল্যাপপ্রচে T 


পরিহাস! মরেই যে গেছে, তার আবার জজ্জার, দি 


বালাই কি? ব্শচার্‌ জগতের দিকে পৰিহাস মেলে ৰ | 


রয়েছে তার কঙকালদন্তের সার। 


এ কঙকাজত্ব-প্রাপ্তি। কঙ্কালে প্রাণপ্রতিষ্টার মন্্র 
নিয়ে এসেছে স্বাধীন্তা--আমাদের সরপ্রচেষ্টায় 


তাকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। ‘বন্ম্‌ছোৎস্‌ব’ 


সেই প্রচেষ্টারই একটা রূপ। 











॥ ১লাঁ_৭ই জুলাই। ১৯৫০ ॥ 
॥ ১৬ই__২২এ আষাঢ় । ১৩৫৭ ॥ 


নিখিল ভারত বনমহোতসব-সপ্তাহ-উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ 
প্রচার-অধিকর্তা শ্রীঅমল হোম কর্তৃক প্রকাশিত 
‘বনমহে।ংসব’ পুস্ভিকার পুনমু'দ্রণ 




















ত [চন কাল থেকেই ভারতীয় সত্যতার প্রাণ- 

কেন্দু প্ৰতিষ্ঠিত ছিল আমাদের প্র্ম্‌ সম্পদ 
বনভূমিগুলির মধ্যে। ভারতীয় সংগ্কৃতির শ্রেষ্ঠ 
ভারতীয় অর্ণ্যানীর ছায়াস্‌নিৰ্ড়ি কুটিরপ্রান্তে। 
অনাড়ম্ব্র আরণ্যজীবন্ই ছিল ঞাঁষদের আদৰ্শ 
জাবন। অরণ্য থেকে আহত অরাঁণ ছিল 


_ তপোবনবাসণর ধর্মযজের নট উপকর্ণ্‌। 


আমাদের অন্যতম উপনিষদ বৃহদার্ণ্যকের নাম- 
মনীষীরা অরণ্যকে ক চোখে দেখুতেন। সত্য 
কথ্য বলতে কি--ভারতের স্ংস্কৃতি ও ইতিহাস 
গড়ে উঠেছে এই বনকেই কেন্দ্ু ক'রে। 

 প্রাণেও দেখি বন-প্রশ্ম্তির ছড়াছড়ি। আর 
কী বিচিত্র মধুৰ সেইসব ব্নখণ্ডগূলির নাম! 
পণব্টী, দণ্ডকার্ণ্য, নৈম্ষার্ণ্য, বিন্ধ্যাটবাী 


৷ প্রস্তুতি বহু: বিচিত্র ও ব্মণয় ব্নকান্তারের রূপ- 


নামের মায় আজও ভ'রে রেখেছে আমাদের মন। 


রি ক'রে বুৰিয়েছে বন আমাদের কত বড় আত্মীয় ; 


এই স্ভ্য জগৎ কোন কালে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে 
আজ বিজ্ঞান বলছে, বন না থাকলে 
নামে না মাটির বুকে জলধারা; বৃষ্টিপাতের 
অভাবে সন্নিহিত সূবিল্তৃত ভূখণ্ড হয়ে যায় 
 ম্রুভূমি। আজ আমরা শিখ্‌ছি--বন্বরে বৃক্ষ- 
সম্পদ বন্যা-প্রাতরোধ করে, ধসে যাওয়ার হাত 
থেকে পাহাড়কে ব্ণচায়, বনের গ্ছগুলই 
আমাদের স্বব্যবহার্য কান্টের ভাগ্ডার। তাই 
আজ আইন ক'রে বন রক্ষা করা হয়; দেশের 


_ গৈছে যে, 


৫১ 


বনমতোৎ্সব 


গঢ় ফর খারা কিনু বেসন সমভাবে ) 
এই স্ত্য তথ্যটি উপলব্ধি করোছিলেন। = ৰ, 





মানুষকে বিধান দিয়েছিলেন বৃক্ছ-ৰোপণের ৰত না 
গ্রহণ করতে, পূষ্তুভাবে সৈ ব্রত উদযাপন কারে 
সমাজের কল্যাণ-সাধন করতে। ডি বা 


কিন্তু খাঁষদের সেই কল্যাণ্পূর্ণ উপদেশ কানে ২ 
বনসম্পদের রক্ষা ও টা টি 


আমরা ভুলে গ্লোম। 
সাধনে এলো আমাদের নৈর 


নানা সমস্যা। 


আজ দ্ৰাধাীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ণধাররা | 
দেশের এই সমস্যার সম্যক রূপটি উপলান্ধি করে _ 


বিচলিত। সরকার থেকে তাই এই সমস্যা. 
চেষ্টা করা হ’চ্ছে। 


যাও--নিজেদের অভাব পূরণ করো, সমস্যার 
সমাধান করা চাইই। 


' চ্বাধীন্তাজাভের পর থেকে এই ক’বছর্‌ pat বত 
» অগাস্ট তারিখটিকে উপলক্ষ ক'রে সণ্তাহব্যাপা a 





সারে উৎসবটি পালি্তিও হ'য়ে আসছে। 
বঙ্গেও এ-ব্ষয়ে 


বছর বৃক্ষ-রোপণের সপ্তাহব্যাপী উৎস্ব পালন 

ক'রে আস্‌ছেন। 
এবারে কিন্তু _} 

বৃক্ষরোপ্ণ্রে পক্ষে অগস্ট মাদের ৷ 






পালন করো, ভার্তব্যাপী বন্মহোত্সবে মেতে =; 


উদ্যমের অভাব ছি _ 
এখানকার জনসাধার্ণও. পারপূর্ণ উৎসাহে প্রতি | 


ব্যবদ্হাটির মধ্যে কিছ্টিৎ _ 


মাৰামাৰির চেয়ে জ্‌লাই মাসের প্রথম সগ্তাহটিই 

সাধারণত অধিক অন্‌ক্‌লে। কারণ অগ্াস্টের 

আসে; তাই অত বিলম্বে গাছ পচতে লে, অপেক্ষা- 

কৃত শূত্ক ভূমিতে তা তাড়াতাড়ি পুষ্ট হয়ে ওঠার 
ততটা বৃষ্টি পাবার সম্ভাবনা তার ক'মে যায়। 
_ তাই তিক হয়েছে এ-ব্ছর বৃক্ছরোপ্ণ-উৎস্ৰ করা 
_ হবে জলাই-এর পহেলা থেকে এক স্প্তাহ। এই 
__ উত্সবের নাম্‌ দেওয়া হয়েছে ‘বনমহোৎসব’ | 


কিন্তু এর মধ্যে একটি কথা আছে। অন্যান্য 

. উৎসবের তুলনায় এই ব্নমহোৎসবের দায়িত্ব 
কিছুটা বেশী। উৎসবের সময়টি কেটে গেলেই 
বেশীর ভাগ উৎসবের স্বাঁকছূ মিটে যায়। ব্ন- 
' ম্‌হোৎসবের বেলায় কিন্তু একথ্য খাটে না। 









যাওয়া চলে না, তেমনি বনমহোত্সবে একটি গাছকে 
 বআড়ম্বর-দ্হকারে রোপণ ক'রে তারপর থেকে 
তার কথাও ভুলে যাওয়া চলতে পারে না। 





| মনে রাখতে হবে যে, বৃক্ছরোপণেই এই ব্রতের 
_} কর্তার ওপর দায়ি এসে পড়ে সেই গাছটিকে 
রোপণের পর থেকে, দিনের প্র দিন, প্রতিদিন 
' স্যত্নে এই দায়িত্ব ততদিন পর্যন্ত পালন করতে হবে 
_ _ যতদিন না গাছটি সাবাজক হয়ে, নিজের পায়ে 
ক'রে, বক্ছরূপে টিকে থাকবার যোগ্যতা অর্জন 
করে। 








এ দায়িতু বড় গুর্‌ দায়িত্ব। 


৫২ 





_ '"_ -"ব্নমহোঙ্মব 


দুখের বিষয়, এই ক'ব্ছরের অভিজ্ঞতায় দেখা 
গেছে যে, অধিকাংশ লোকই বৃক্ষরোপণ্রে 
বেলায় যে উৎসাহ দেখান, পরে তাকে পালন করার 
ব্জোয়-সে উৎসাহ তপর্ রক্ষা করতে পারেন না। 
ফলে উৎসবের আসল উদ্দ্শ্যেটিই ব্যর্থ হয়ে যায়। 
গাছগুির রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে স্গুজিকে তিকভাবে 
পালন করা হয় না ব'লেই বেশ্শর ভাগ গাছ মারা 
প্ড়ে। বেচে থেকে কালে দেশের বৃক্ষস্মপ্দ 
বাড়ানো আৰু তার ভাগ্যে ঘ'টে ওতে না। এটা 
বড়ই প্রিতাঙ্গের কথা । এবারে বতক্ষরোপ্ণ 
যপরা করবেন তশদের এ-কথাটি বিশেষ ক'রে 

মনে রাখা দরকার। 
কাজটি দেশের আপাম্র-সাধারণ দ্কলেরই 
করণীয়। কেবল এ-কাজে প্রেরণা দেবার দায়িত্ব 
স্রকারের। তাই স্রকার সকলকে অনুরোধ 
করছেন নিজেদের চেষ্টায় গাছ সংগ্রহ ক'রে, রোপণ 
ও পরে তাকে পালন ক'রে সকলেই নিজেদের 
কর্তব্য পালন কর্‌ন। প্রের্ণাদান হিসেবে পঁশ্চিম- 
বঙগ্‌ সরকারের ব্নব্ভাগ থেকে মোট প্রায় দূলক্ 
সেগ্‌ণে, শিশু, শিরণষ, ঝাউ, রাধাচ্‌ড়া, কাপাস্ন 
প্রভৃতি গাছের চারা বিতরণ করা হবে। বন- 
বিভাগের প্রত্যেক মহকুমা-অফিস থেকেই এগুলো 
বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এছাড়া ভারতীয় 
উদ্ভিদ-উদ্যান (শিবপুর) ও কৃঁষ্-ব্ভোগ্রে 
কৃষ্ণনগর কেন্দ্র খেকে আম, লিচু প্রভৃতি ফলের 
গাছের পচ হাজার চারা বিক্ৰি করারও ব্যবস্হা 
হবে। আশা করা যায়, এগুলি এবং এ ছাড়া 
আরও অনেক রকম গাছের চারা সংগ্ৰহ ক'রে তা 
রোপণ ও পালন ক'রে বাংলামায়ের ‘গ্যাম্‌ল্‌ব্রণ্‌ 
কোম্ল মূর্তি” আরও উজ্জল ক'রে তুলবে বাঙাল 

এই পৃশ্চিম্বঙ্গে। - 


৯ 





























এই ভারতের অর্ণ্যছায়ায়। অরণ্যের সঙ্গে 
অঙ্গাঙগশ ঘনিষ্ঠতায় বেড়ে উঠেছিল সেই সর্বপ্রথম 
অমৃতপৃত্রের দল। সেদিনের ভারতে অরণ্যের 


তপরা এই বৃক্ষের মধ্যে 





_ তাই যা ছিল অভুত, পৃথ্বীর অন্তর থেকে তাই 
হ'ল আবিভূতি। ব্সূন্ধরার অন্তর্তম ম্ণিকোটা 
থেকে রূপ রস গন্ধ আহরণ ক'রে উন্নত মাথা 


 তুজে দপড়াল সে-- অনন্ত দ্যুলোকের দিকে। 
৮ মানুষের রোগে ছিল সে ওষাঁধ, ক্ষুধায় দিল ফল, 


য্তদ্মিধ্-রচনায় দিল কান্তি। 
ব্ধকলে রচিত হ’ল বেদগান, স্লেহ-অঙেক পূষ্ট 


তারই পত্রে 


এ হ'ল খঁষর তপোবন-_আবার তারই পৃঙ্গগূচ্ছে 


সজ্জিত হ’ল মানুষের প্রিয়ার দেহ, পদতল রঞ্জিত 
হ’ল তারই লাক্ছারাগে। 


সেদিনের ভারতবর্ষে তাই বৃক্ষরোপণ্রে একটি 
ম্হান্‌ সংজ্ঞা ছিল। গৃহীর কুটিরপ্রাঙ্গ্ণ থেকে 
রূজপ্রাস্াদের কুঞ্জবন পর্যন্ত সর্বত্র চনত এই 
_ উৎস্বপালন। সেদিন্রে গৃহলক্ষ্মী প্রাঙ্গণের 
 অশ্েকতরূতল মার্জনা ক'রে, প্রণাম জানিয়ে, 





ৱক্ষৱোপণ 


তেৈ 





শোভন ও উন্নত হয়ে উঠত আলবাবের তরু ৰ 
রাজপ্রয়ার মুখের মদিরাতে পুম্পিত হ’ত ২ বকুলের __ 
শাখা, তর অলক্তনিষি্ত, ন্‌প্‌রশিঞ্জিত পদাঘ্বতে __ 
অগ্নিশিখার মত উৎসবের দীপিকা জৰালিয়ে _ 
তুলত অশোকপ্লাশেরে দল! | ৃ 

তারপর এন নতুন যুগের নতুন, পচাত 
সভ্যতার বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এই 
শ্যামল স্ন্হোণ্টলের অধিকারকে মানুষ জোর. 
ক'রে সংকুচিত ক'রে আন্জ। জব ক্ষুধাৰ্ত দুই 
বাহ্‌ দিয়ে গ্রাস ক'রে চলল সে: বন্রে প্র বন্‌। 








ও রাজব্ধূর জীবনের অশ্রুমধূর কাহিনীর নশ্র্ব আ 
সাক্ষী ছিল যে চিত্ৰকূট ও পণ্ডব্‌টিবন্‌--আজকের 


“ভারত তাদের প্রসাদ থেকে বাণ্টিত। 





নতুন ক'রে ব্রত নিতে হবে অরণ্যরচনার। 
তাই তিনি প্রবর্তন করলেন বৃক্ধরোপ্ণ-উৎসবের। _ 

ন্ত্য-গীত-অন্ষ্টানে নয়নমনোভিরাম এই উৎসবটি _ 
তশর কাছে শুধু অলুস আনন্দের অবস্রষাপ্‌ন্‌ = 
ছিল না, একে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মহান, এক _ 
ভ্রতরূপে। প্রীম্মের তাপ্‌দহনদগ্ধ আকাশে যখন 








হয়ে ওঠে শাল্তিনিকেতন। 


প্রতক্ষা করে প্রথম বর্ষণ্ধারার, আফাঢ়ের সেই 


সেই শ্শূতরুকে নিয়ে নৃত্যঙ্ছন্দে এগিয়ে চলে এক 
_ বিচিত্র শোভাযাহ্রা। আশ্রমিকারা কয়ে নিয়ে 


ৃ যে বিজয়কেতন, তাকে “নন্দিত ক'রে মেঘেমেদ্‌বে 








বনমহোৎসব 


হখি কক তর এ তের 
কেতন্‌ এই শ্ান্তিনিকেতন---প্রকৃতির্‌ কণ্ঠে পুঙ্পে 
পত্রে গগনচুম্বী ০৮১5 
ইউ | 
রে মানবের স্্টয় 
মাটির: বুক থেকে তাকে ছিনিয়ে আনতে হবে, 
ভ’রে তুলতে হবে এই জন্প্দ-গ্রাম্রে অবহেলিত 
ভূমিকে অজন কৃক্ষরাজিতে। গানে, মন্দে, 
উৎসবে বন্দনা ক'রে গ্রহণ করতে হবে এই শুভন্রত। 
তা হ’লেই সার্থক হবে বৃদ্ষৰরোপণ-উৎস্ব ; 
অবহেলিত বনলক্ষ্মণ উঠে আসবেন তর এতদিনের 
ধূলিশ্য্যা খেকে অমেয় দাক্ষিণ্যে অঞ্জলি পূর্ণ 
ক'রে, ন্দীতীরে পর্বতসানূদেশে জনপদে গ্রামে 
ছড়িয়ে দেবেন তপৰ অজমু আশ্নর্বাদ মুঠো মুঠো 
ক'রে, পুষ্পিত হবে কানন বিচিত্র পৰ্পপ্লসম্ভাৱে, 
ফল্ভারে অবন্ত হবে শাখা, বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা 
প্রান্তর ম্‌খর হয়ে উঠবে কোটি কোটি মানবের 
প্রণ্ধারণ্র বলিষ্ঠ আন্বাছে। 
হবে আজকের এই ব্ন্মহোতন্ব লক্ষ কোটি 
মানুষের প্রাণের বাসৱে, লার্থক হবে বাংলাদেশের 
কবির প্রার্থনা সারা ভার্তবর্ষে। 


8৪ 


























পান। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে 
এই বৃক্ষরোপণ-উৎসবের প্রবর্তন ক'রে গেছেন আজ থেকে 
পঁচিশ বৎসরেরও আগে। তাঁর নতুন-ক'রে শুরুকরা এই 
ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করার আহ্বান এসেছে আজ দেশের 
ঘরে ঘরে ; সার! ভারত নিয়েছে বাংলাদেশের কবির প্রেরণা । 


টে 












আবহ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান 
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ ৮- 
উধ্ব'শীৰ্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা - 
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষপরে; আনিলে বেদনা 
নিঃসাড় নিষ্ঠর মরুস্থলে। 
| সেদিন অন্বর-মাঝে 

শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিক্ষসমাজে 
মতের মাহাত্যগান করিলে ঘোষণা । যে-জীবন 
মরণতোৱরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ 

যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে 

নব নব পান্থশালে বিচিত্র নৃতন দেহরথে, 
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে 
অজ্ঞাতের সম্মুখে দীড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে 
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি 
নিজেরে পড়েছে তার মনে--দেবকৃন্যা দুঃসাহসী 
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বৰ্গ ছাড়ি দীনবেশে 

_ পাংশুয়ান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ড কালে দেশে 
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে, 
__ ছুঃখের সংঘাতে তারে বিদীৰ্ণ করিয়া বারে বারে 











বু সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে সুদান 
মরুর দারুণ দুৰ্গ হতে; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে; 


ডে 








শ্যামলের সিংহাসন প্ৰতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়; 
স্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় 


_ বিজয়ন্আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্ব্ক্ষরে |_ 
__ ধুলিরে করিয়া মুগ্ধ; চিহ্ুহীন প্রান্তরে প্রান্তরে 











ব্যাপিলে আপন পন্থ৷। 


বাণীশৃষ্ধ ছিল: একদিন 
জলস্থল শৃন্যতল, খতুর উৎসবমন্ত্ৰহীন; ল ১ 
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয় 
যেগানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়, 
স্থরেরবিচচি ত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু 

রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্ধিল গানের ইন্দ্ৰধনু 
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূৰ্তিখানি 
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি 
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে__ 
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বৰ্িলে আলোতে। 
ইন্দ্রের অপ্পরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ 
_ বাম্পপাত্র চুৰ্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ 

'_ যৌবন-অমৃতরস,-তুমি তাই নিলে ভরি ভরি 
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবন! করি 
সাজাইলে বন্ুদ্ধরা। 


হে নিস্তব্ধ, হে মহাগত্ভীৱ, 
বীর্ষেরে বাঁধিয়া ধৈর্ষে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির; 
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শাস্তিদীক্ষা লভিবারে, = 
শুনিতে মৌনের মহাবাণী ; দুশ্চিন্তার গুরুভারে 
নতশীর্য বিলুষ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব,-- 
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব, 
বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরণীর বাণীরূপ তার 
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার. 
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= 


গেছি আমি, জেনেছি_ সূর্যের বক্ষে জলে বহ্নিরপে 


_স্থষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সততায় চুপে চুপে 
ধরে তাই শ্ঠামক্সিগ্ক্ূপ। ওগো সুর্ঘরশ্মিপায়ী, 
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই 
যেতেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান 
করেছ জগত্জয়ী, দিলে তারে পরম সম্মান, 
হয়েছে সে দেবতাঁর প্রতিস্পর্ধী--সে-অগ্নিচ্ছটায় - 
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায় 
ভেদিয়! দুঃসাধ্য বিদ্ববাধা। তব প্রাণে প্রাণবান, 
তব স্সেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান, 
সজ্জিত তোমার মাল্যে যেমানব, তারি দূত হয়ে 
ওগো! মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অধ্য লয়ে 
শ্যামের বীশির তানে মুগ্ধ কবি আমি 
অগ্গিলাম তোমায় প্রণামী ৷৷ 

















সু প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী 

ৃ বন্ধ্যা, জীবের প্রতি তার করুণার কোন 
লক্ষণ সেগিন প্রকাশ পায় নি। চারিদিকে 
অগ্নি-উদ্‌গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে 
বিচলিত। এমন সময় কোন্‌ স্থযোগে বক্ষ 
তাঁর দুতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই 
অঙ্গনে, চারিদিকে তীর তৃণশম্পের অঞ্চল বিস্তীর্ণ 
_ হ’ল, নগ্ন পৃথিবীর জজ্জারক্ষা হ’ল। ক্রমে 
ক্রমে এল তরুলতা প্রাণের আতিথ্য বহন 
কারে। তখনও জীবের আগমন হয় নি, 
তরুলত! জীবের আতিথ্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত 
হয়ে তার ক্ষুধার জন্য এনেছিল অন্ন, বাঁসের 
_ জন্য দিয়েছিল ছায়া । সকলের চেয়ে তার বড় 
দান অগ্রি। সূর্ধতেজ থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন 
করেছে, তাঁকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে । 
-_ আজও সভ্যতা অগ্রিকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে 


মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যচর 
ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার 
___ আদানপ্রদান, ক্রমে সে যখন নগরবাসী হ’ল 
তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারাল; যে 
তাঁর প্রথম স্থহৃদ্‌, দেবতার আতিথ্য যে তাঁকে 

প্রথম বহন ক'রে এনে দিয়েছিল, সেই 
তরুলতাকে নির্মমভাবে নির্বিচারে আক্রমণ করলে 
ইটকাঠের বাসস্থান তৈরি করবার জন্য । 
আশির্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে শ্যামলা বনলক্ষমী 
.... তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার 
_ করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর অংশ 























_ অৱণ্যদেবতা 
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তরুবিরল হওয়াতে সে 





এক সময় ছায়াশীতল ুরম্য বাসস্থান ছিল। 
মানুষ গৃধ,ভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, 
প্ৰভৃতিৰ সহজ দানে তার কুলোয় নি, তাই সে. 


কন্যাক নিল করেছে।, তাঁর ফলে ৬ 


আবার মরুভুমিকে ফিরিয়ে আনবাঁর উদ্ভোগ : 

করেছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে 
ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর = 
হয়ে এসেছে_-এক সময়ে এর এমন দশা ছিল 
নাঃ এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা 


করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে *%_ 
মানুষ বেচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন 
সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে... 
হ'লে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে. 


বিপদ আসন্ন। 


করুন এই ভূমিকে, দিন্‌ তীর ফল, দিন ভার ৰ 
ছায়া। 


এ-সমস্ত| লিন এ 


সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে =_ 


রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্তা হ'য়ে দীড়িয়েছে। 
আমেরিকাতে বড় বড় বন ধ্বংস করা হয়েছে; 
তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, 


িক্ষেতকে ননী করছে, চলা দিচ্ছে । বিধাতা |} 


আয়োজন ক'রে রেখেছিলেন মানুষই নিজের 


নে শের উৎপাত a 
যে, এক কালে এই অঞ্চল প্রিদের ত a 
মহারণ্যে পূণ ছিল, উত্তৱ-ভারতের এই অংশ _' 














__ লোভের দ্বারা মরণের : উপকরণ জুগিয়েছে। 

_ বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মানুষের 
১, আঅরণ্যকে ধ্বংস কারে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে 
এনেছে? বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছ- 
পালার উপর, যাঁর পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে 
__ উর্বরতা! দেয়, তাকেই সে. নির্মূল করেছে। 











বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের. দান, আপনার 
_ কল্যাণ বিস্মৃত হ'য়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে। 
_ আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে। 
আমাদের যা 1 সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে 
_ বনদেবতার বেদী নিৰ্মাণ করব--এই পণ আমরা 
নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। 
প্রথম, হলকর্ষণ_হলক্র্ষণে আমাদের প্রয়োজন; 





 বনমহোৎসব 


অন্ধের জন্য, শস্যের জন্য, আঁমাদের নিজেদের 
প্রতি ‘কৰ্তব্যের পালনের জন্য এই হলকর্ষণ। 


কিন্তু এর দ্বারা বহুন্ধরার যে অনিষ্ট হয় তা 
যেন। ধরণীর প্ৰতি কর্তব্যপালনের জন্য, তার 





ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের 
এই আয়োজন। কাঁমনা করি, এই অনুষ্ঠানের 
ফলে চারিদিকে তরুচ্ছাঁয়া বিস্তীর্ণ হোক, ফলে 
শস্তে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত 
হোক। ন 


॥১৩৪৫৷৷ - নিৰ 
প্রীনিকেতনে হলকৰ্ষণ ও বৃক্ষরোপণ-উৎসবে 
প্রদত্ত অভিভাষণ 














প্রাণের পাথেয় তৰ পূৰ্ণ হোক, হে শিশু চিরায়, = 
বিশ্বের প্রসাদস্পর্ণে শত্তি দি’ক সধাসিন্ত বায়ু। 
হে বালকৰ্‌ক্ছ, তৰ উজ্জবন কোমল কিশলয় 


5 আলোকে করিয়া পান ভাণ্ডারেতে কৰকে সয় 
প্রচ্ছন্‌ প্রশান্ত তেজ। লয়ে তৰ কল্যণেকামনা 





রবে ডোমারে কারি অভ্যর্থনা 





_ কুস্‌ম্ৰেষ'ণে; আমাদের বৈতাজিক বিহঙগমে 

_ মাথায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পতি উদ্যমে 
সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জ-বীিকায় 
মণ্ডল মর্ম'রে তব হার্ত্রর অন্তঃপূর হতে 


মৃতবর্য হৰে গত, রেখে যাব আমাদের পতি 
= শ্যামল লাবণ্যে তৰ। সে-যুগ্রে নূতন অতিথি 
ৰসৰে তোমার ছায়ে। সেদিন বষণণ-মহোৎসৰে 
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইও তোমার দৌরভে _ 
“দিকে দিকে বিশ্ৰজনে। আজি এই আনন্দের দিন 
তোমার পল্পৰ্পূঞ্জে পৃঙ্পে তৰ হোক মৃত্যুহান। 
রবান্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগত তোমার মঙ্গলে 
মিলিল মেঘের মন্দে, মিলিল কছম্ৰ-পর্মজে ॥ 


॥১৩৩৫ I -ৰবীন্দ্ৰনাথ 





৬৯ 














এইসব বশৱখদের (বক্ষমতার) মূল মধুময়, অগ্রভাগ 
মধুময়, ম্ধ্যভাগও মধুময় । ইহাদের পর্ণ মধুময়, ও 
__ মধময়। এখানেই অমৃতরস্রে পান ও অমতের উপভোগ । 





উত্তানপৰ্ণে লুভগে দ্ৰেজ্‌তে স্হস্বতি | 
ৃ যথা নঃ সুসলা অঙ্গো য্থা নঃ সুফলা ভুব্‌ঃ।। 
__. উৰ্ধ্বদিকে বিস্তৃত ও সম্মত তোমার সকল পূর্ণ, 
'_ সৌভাগ্যের তুমি হেতুভুতা, স্বজয়-সর্বস্হা তোমার শক্তি । 
হে দেবপ্রেরিত বক্ষ আমোদিগের নিকট ফলা হও, 








... সংমাতর ইৰ দত্ৰোম্‌ অস্মা আরিষ্টতাতয়ে।। 
_ পুঙ্পে প্ররোহে ইহারা প্রদ্বর্যবতীী। ফল্ব্তীই হউক 
আর অফলাই হউক, সর্বাব্ঘ্ন হইতে মুক্ত করিতে ইহারা 
1; সম্মিলিত মাতৃগণের মৃত স্্হেস্তন্যরদে আমাদিগকে 
_ অভিষিক্ত করুক। 





দোলা, সেখানেই একতানে বাজিতেছে স্ব্‌ ব্ংশ্‌স্‌ ও 
মন্দ্রি। ৰ ৷ ৬ 


অস্দভুম্যাঃ সমভবৎ তদযাম্‌ এতি মহদু বাচঃ | 

শ্তেন মা পরি পাহি সহপ্রেপ্যাভ রক্ষ মা।। 
যাহা অভূত, পৃখবীর. অন্তর হইতে তাহাই হুইল 
আঁবর্ভূত, তাহারই মহাবিস্তার চলিয়াছে দ্যুলোকের 
দিকে। শতভাৰে আমাকে তুমি প্রতিপালন করো, মহম- 
ভাবে আমাকে তুমি অভিরক্ষণ করো। 


দেবাস্তে চতিম্‌ আবদন্‌ ব্ৰহ্মাণ্‌ উত ৰাঁরধঃ। 
চশ্টীতং তে বিশ্বে আবিদন্ তুম্যাম্ধ।। 
হে বশরুধগ্ণ, দেৱগণ জানেন “তোমাদের চিন্ময় 
স্গয়কে, ব্ৰহ্মবিদ্গণ্‌ জানেন তাহার রহস্য। এই ভুমৈর 
উপর তোমাদের সেই রহস্য একমাত্র বিশ্বদ্বেগণ্‌ পারৈয়াছেন 
বুৰিতে। 












_ৰক্ষরাপণ-উৎসবে পঞ্চভূতের প্রার্থনা 


বক্ষের ধন, হে ধরণী, ধরো ফিরে নিয়ে তৰ _ _ 
_ শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো আমাদের চিরসখ্যে। _ 

অন্তরে পাক কঠিন শক্তি, কোমলতা ফুলে পত্রে, 

পক্ষিমমাজে পাঠাক পত্রী তোমার অন্নসত্ৰে। 





টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক; 
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্ঠি হোক। 

একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা = 
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা। 
হোক তব জয়ধ্বনি শতবৰ্ষ ধৰি৷ 





৬৩ 








হে পবন, করে| নাই গৌৰ, 
আধাঢ়ে বেজেছে তব বংশী। 
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন | ৷ ১2 
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি। | I , 
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে, ৃ 
সংগীত দিয়ে| এরে ভিক্ষা। ৰ ৃ ৰ 
দিয়ো তব ছন্দের রঙে # ৯ 
পল্লকহিল্লোল শিক্ষা ॥ 





মাটির রে জাগায় রূপের টি 3 
তব আহ্বানে এই তো! শ্যামল মূৰ্তি 
আলোক-অমৃতে খুজিছে প্রাণের পূতি। 
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে 

বৰ্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে। 
তরু-তরুণেরে করণীয় করে| ধন্য, = 
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য॥ 


বাথ 





ই ॥১৩৩৫৷৷ রনি 
 শীনিকোতানে ১১% ও বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে রচিত 





ভিউ 





ৱক্ষৱোপণ-উৎসব-সংগীত - 


(১) 


_ ফিরে চল, মাটির টানে 
যে-মাটি আচল পেতে চেয়ে আছে 
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, 
হাসতে যার ফুল ফুটেছে রে, 
টি ডাক দিল বে গানে গানে ॥ 
২ দিক্‌ হ’তে ওই দিগন্তরে 0 
 জন্মমরণ ওরি হাতের . মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্য, _ 
অলখ স্বতোয় গাথা }; . হে প্রবল প্ৰাণ৷৷ 
সাগৱণানে আত্মহারা রে, হে কোমল প্রাণ। _ 
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥ মৌনী মাটির মর্মের গানকবে 
॥ ১৩২৮ ৃ উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে এ 
পথিকবন্ধু দায় সাল নাতি 
এসো বাতাসের অধীর খেলার, সাথী, 
মাতাও নীলাম্বর 1. 


উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা, 
রচি' দাও রাতে স্থপ্তগীতের বাসা, __ 
হে উদার প্রাণ॥ _ 
















1 ১৩৩২ ||. 


ডর. 








_ বনমহোংসৰ 


অতিথি বালক তরুদল, ্‌ ৰ 

_ মানবের স্লেহসঙ্গ নে, টা 2টি 
ৃ ৰ শ্যাম"বঙ্কিম.ভঙ্গিতে 
__ চঞ্চল কল সংগীতে 





ঘারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়, | চি 
প্রাণআনন্দ-কোলাহল ৷৷ সিরা রা 







___ আজি শ্রাবণের বর্ষণে | 8753 

765 আহ্বান আসিল মহোৎসবে 

- পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায় | আন 

1 ১৩৩৬ ॥ ৷ পূৰ্ববায়ু চলে কে... 

্‌ অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে। 

নিবৱিকিয়োলকলৰলে ১১); 

_ মিলালো বৰ্ষণ-বাণী | 
কদম্বের পল্লবে পল্পবে। 





8 ১৩৩৬ 1 





উড... 


3. ৷ ৰ} শ্তি রা 
"পাওয়া যায় তাতে মোট আড়াই কোটি লোক গড়ে 
__ মাখাপিছূ রোজ দেড়পোয়া চা’ল্‌ পেতে পারে। 





না, থেকে 
প্রস্তুতি অগ্চল. খেকে এনে তৰে কোন র 











আজ পশ্চমবাংলায় খাদ্যস্মস্যা যে কতব্ড় 

আমাদের বর্তমানে প্রায় ২৮৪ লক্ষ বিঘেতে ধানের 
চাষ হয়; তাতে পাই প্রায় সাড়ে প্য়াহিশ লক্ষ 
_ টন চাত্ছে। বীজ ও অন্যান্য কারণ্রে জন্য 
দশ্ভাগ বাদ ছিলে যে-পারিম্াণ চা’ল 


গমের চাষ এখানে খুবেই কম। মাত্র আড়াই লক্ষ 


'_ ৰবিঘে জমিতে গমের চাষ হয় এবং তাতে পাওয়া 


যায়ে ২০,০০০ টন গ্ম। 


এই গম্‌ মাথাপিছু 


__ বছরে মাত্র এক সের ক'রে পড়ে 


আমাদের বছরে ডা’ল উৎপন্ন হয় আড়াই লক্ষ 
আর্ও প্রায় ৯ লক্ষ টন উত্তর প্রদেশ, বিহার 


জন্যে যেখানে কম্‌ ক'রে দৈনিক মাথাপিছু দেড় 


সর্ষের চাষ এখানে বড়ই কম্। বছরে মাত্র 
৯০,০০০ টন তেল উৎপন্ন হয়। তার সঙ্গে 
বাইরে খেকে আমদানি ক'রে জোগান দিতে হয় 
উৎপন্ন তেলের প্রায় ৪ গুণ--তবে কোনও রকমে 
আমাদের বছর চলে। 


আখের চাষও কম। বছরে প্রায় ৯৯ হাজার 
টন গুড় ও চিনি উৎপন্ন হয়। তাতে আমাদের 
চার মাসও চলে না। বাইরে থেকে আরও দ্বিগ্‌ণে 
_ পরিমাণ আমদানি করতে হয়। 


৬৭ 





খাজা ও কৃষক্রে দল 


মাননীয় শ্রাপ্রফুল্লচন্ছ সেন 


আমানতে বরে পরায় ৩ টন আর চক 
হয়, তাতে সারা বছর চলে না। 


আমদানি করতে হয়। 


যেখানে দরকার ৩ ছটাক। 


মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির অভাবই সবচেয়ে... 
বছরে প্রায় ২৫ হাজার টন মাছ উৎপন্ন | 


ব্শ্নে। 
হয়। এর সমপরিমাণ আসে বাইরে থেকে। 
মাংসের উৎপাদনও খুব কম। আমরা গড়ে দিনে 
সিকি ছটাকও মাছমাংস্‌ খেতে পাই না। 


মাছমাংস দ্র্কার। 


সংখ্যা প্রায় পৌঁণে প্পচ কোটি। স্চরাচর 


বছরে আরও আট ভোট ডিম বরে থেকে আসে। র্‌ ৷ 


পারি প্রধান কান বেলের মোক হক, ২৩৮ট ৰ 
ও ইংল্ন্ডে ১৫৮টি ৷: 


দুধ হয় বছরে পরায় সাড়ে তিন লছ টন। 
তাতে পিক এক ফেব 





ব্যুস্‌ অন্যায় ক্‌ম্‌ ক'রে চারপণাচ ক দু জা | 
২০ ডি রে হাও, নেট ডেন্যাক্ডে.২০ জট ৰ 


খাওয়া দরকার? 


ডেনমার্কে ২৪ আউন্স ও গ্ৰেটব্‌টেনে ১৪ আউন্স । 

স্বাস্হ্যরক্ছার জন্যে ছি ও মাখন দরকার পৌণে 
চার লক্ষ টন। আমাদের উৎপন্ন হয় মাত্র ৭ 
হাজার টন আর বাইরে খেকে আসে ৬ হাজার 
টন। 


মাও _ 
অন্যান্য স্হান থেকে সচরাচর আরও দেড় লক্ষ টন = a 
এ হিসেবে আমরা গড়ে. 
মাথাপিছু দৈনিক এক ছটাক আলু খেতে পাই--- _ 


অথচ _ 
স্ষ্ম-খাদ্যের জন্য দিনে কম ক'রে দেড় ছটাক _ 
ডিম যা উৎপন্ন হয় তারা 





খাদ্যেৰ দিক থেকে যে আমরা কোন বিষয়েই ৃ 
প্রত্যেক = 


স্বাবলম্বী নই তা বেশ বোৰা যাচ্ছে। 
খাদ্যের জন্যই আমরা হয় বিদেশ আর না হয় 
ভারতের অন্যান্য অণ্টলের ওপর নির্ভর ক'রে 
আছি। | 


দেশে এখন যে-পরি্মাণে খাদ্য উৎপন্ন হয় তা 
___ চেষ্টা করলে যে আরও বাড়ানো যেতে পারে সে 
__ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেননা আসম্াদের দেশে 
এখনকার ফল্ন অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। 


ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশে ১ বিঘেতে যা ধান 


__ হয় তা উৎপন্ন করতে আমাদের আড়াই বিছে তিন্‌ 
__ বিঘে জমি জাগে। এ বছর যে খাদ্য-উৎপাদন 
_ এ-দেশেও ভালভাবে চাহ করলে এইসব দেশের মত 
_ ফলন পাওয়া যেতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় 
অনেক জায়গাতেই বিছেতে ২০ মণ বা আরও বেশী 
ধান পাওয়া গেছে, যেখানে আমাদের গড় ফলন 
বিঘাপিছ্‌ মাত পণচ-ছয় মণ। 








_ গভণমেণ্ট থেকে সব রকমে চেষ্টা করা হচ্ছে 
রা হাতে লাল, বাড়ানো যায়। 
) কাট সৰ রকমের সেচের ও জলানকাশের 
হা তি ররর বারা হম; ৰোগ: 
... মাশের ও পোকা-দমনের যথাসম্ভব ব্যবস্হা হচ্ছে 








ay 


ও এরকমের সম্ভবপর কোন ব্যবদ্ছাই বাদ দেওয়া 
হচ্ছে না। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট থেকে যতই চেষ্টা 
করা হোক না কেন তা সাফল্যলাভ করতে পারবে 
না যদি না দেশের চাষীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন 
দেশের চাষীদের ওপর যে আমাদের অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তা আজ সকলেই মর্মে মর্মে 
বুঝতে পারছেন। : তারা উঠে-পড়ে চেষ্টা 
দেরি হবে না। আজ যদি তশরা দেশের 
দূদশার কথা মনে রেখে সকল প্রকারে সরকারী 
সাহায্য ও উপদেশ নিয়ে উন্নত প্ৰণাল্‌তৈ চাম্বাস' 
করেন তবে অন্যান্য দেশ্রে মৃত খাদ্যোৎপাদন 
অনেক বাড়াতে পারব মার্কিন যক্তরাষ্টু গত 
৫০ বছরের মধ্যে গমের উৎপাদন শতকরা ৭০ ভাগ 
বাড়াতে প্রেছে। তারা উন্নত জাতের বীজ 
ব্যবহার করে ১৯৩৬ সালে, ১৯২০ লালের 
তুলনায় ১ কোটি একর জমি কমিয়েও ২১:৭ 
কোটি কূশ্লে অর্থাৎ সাড়ে সাত কোটি মণ বেশ 
ভুট্টা ফলাতে পেরেছে। জাপানে দেখা যায় যে 
১৯২২ সালে তরে ৫০ বছর আগের তুলনায় ধানের 
ফলন প্রতি একরে শতকরা ৭১ ভাগ ও গমের ফলন 
শতকরা ১৪০ ভাগ বাড়ানো পিয়েছিল। স্‌তরাং 
এদেশে্ও উন্নত চাষ-প্রণাল্ীর প্রবর্তন হ'লে খাদ্য- 
উৎপাদন অনেক বাড়ানো যাবে। তৰে এই সাফল্য 
সম্পূৰ্ণে নির্ভর করছে দেশের চাষীদের ওপ্র। 
বচ্তুত আজ তণদের প্রচেষ্টা ও তশদের দান্রে 
ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ।* _ 





| *২৪-৬-৫০ তারিখে নিখিল ভারত বেতারের কলিকাভা-কেন্র থেকে প্রচারিত = 














স্লাকার্মিৱীক্লুমাৱ ৰায়, এম এ 
(খ) জমিজমা» চাষ-আবাদ ও শঙ্তোৎপাদন বিষয়ক শব্দের বব 


আইল, বাতর_ আর, আজ; ঢাল জমিতে জল আউয়াল, আওয়াল্‌-_স্রুস, উর্বর; রথ 
_, আটকাইবার বা দুই দাগের (1101) সীমা বলা হয় 'নাডা’। oo 
ৰ দেশি করিবার অন্য বশধ। আবার  আখিদার, বর্গাদার, ভাগসদার, ভাগচাষী- 
_ অন্রূপ উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত উচ্চ প্রশস্ত যাহারা অপরের জমি চাষ-আবাদ করিয়া 
বশধকে বলা হয় '‘জাঙ্গাল’। নামার ফস্জ-উৎপাদন করেন এবং পারিশ্াম্ক _ 
"জমিতে বা জলাভূমিতে যেখানে ‘আইল্‌’ স্বরূপ উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা এইরূপ 
__ বা জাঙ্গাল’ তোলা সহজ হয় না, সেখানে কোনও অংশ বা অংশের মূল্য গ্রহণ করেন। 
করিবার জন্য জলজ গূলাদি জড় কৰিয়া, লৰ রর 
৷ একএকটা টিলার মৃত করা হয়, এগুলির ই 
প্রচলিত নাম টেইজ্যা’। আবাদ চাষ, হন্নে 
 আঙয়ত--মাঙ্গলেরে রেখ-বেক্টিত স্হান; জমি হয় বা হইয়াছে। ন |_ 




















































চু এক-একবারে যতটা স্হান কেন কৰিয়া | কোনও ফস্ল না জন্মাইয়া কেবল বাওয়া, .. 
ওয়া হয়, ততটা স্হানকে এক এক 'আওয়জ' আমন বা রুয়া ধান উৎপাদন করা হয়, __ 
বলা হয়। তাহাকে সাধারণত 'আষাঢ় ক্ষেত বলা হয়। 





৬৯ 








_ নি বে ভই বা হণাহিত হা 
_ জন্মে তাহার নাম 'ছ্‌'হারি।' একাটমাত 


ধানের ফসল হয় বলিয়া ‘আষাঢ়ী:কে ‘এক- 


হারি’ বলিতেও শুনা যায়। 


ইটা, চাইন, চাকা, ঢেলা-_ মাটির ঢেলা; কাষত 


বা কোপানো জম্রি মাটির বড় বড় চপ 
|  ভীঁদ-ওয়া, আইল | 6 ফদ্‌ল- 





টি কাতিমারা--কা্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়ার 
| দরুন যদি ধানের ফসল নষ্ট হইয়া যায়, 

‘তবে সেই বৎসর ‘কাতি-মারা’ হইয়াছে, কৈ 

'কাতি-মারায়’ পাইয়াছে বলা হয়। 


কান্দা--জলা’ বা নিস্নভূমের পাশ্ববর্তী ঢালু 


উচ্চভূমি ; এই শ্রেণীর ভূমির চারিদিকে 
‘আইল’ বা ‘জাঙ্গাল’ না বশাঁধজে বৃদ্টির্‌ 


৭০ 


জজ অধিকক্ষণ থাকে না এবং ফস্লও ভাল 
জন্মেন্াা। উপযুক্ত সার গোবর দিয়া চাষ 
করিলে এই ‘কান্দা ভূমিতে’ আউশ, পাট, 
এল এবং ০৬ ভাল্‌ 
ব্জ্তৃ হত প্রান্তের নামও সামা 





শ্রমিক লইয়া সব কাজ করে? দি 
বিশ্ষে। অর্থান্তর- শপথ, দিব্য; “কিনা 
কাটা’--শপ্‌থ ক্রা। 

কুষ্টা- পাট। 

ক্ষেত ক্ষেত্র; বৃহৎ ভূমির খণ্ডাংশ; 
নিৰ্দিষ্ট চাষের ভূমি। 

খন্দর-_খান্য, গত । "ৰ 

খ্রান_ দৰ্ঘদিনুব্যাপ্ণ অন্াৰ্ুদ্টি-জন্তি 
শৃক্কতা। পোড়া পোড়া অবস্থা প্রাপ্ত 
হওয়া ৷ | ৷ | | 

খাদ, খাত, মান্দা--নল্যক্ষেত্রে জল দিবার বা 
মংস্যাদি আটক রাখিবার্‌ উদ্দেশ্যে খনিত 


বৃহৎ গর্ত বিশেষ ; পাগাড় (প্গাড়) খাদ” 


বা ‘মান্দা’র্ন একটু ভদ্ৰ সংস্করণ। উৎকৃষ্ট 


ধাতুর সহিত মিশ্রিত কোনও নিকৃষ্ট ধাতুর 


নামও খাদ 
খিল-_পৃতিত, অনাবাদী; ঝাড়-জঙগজ কোপাইয়া 
তুলিয়া যে-ভূমি চাষের উপযুক্ত করা হয়, 
তাহাকে বলা হয় ‘খিল তোলা জমি’। 
অর্গল্‌, হূড়কা। খাইল, স্হস্ম হাতপায়ের 
সাময়িক স স্ঙ্কোচন। ত 





স্প্মানা” ঢ় 





গ্‌ড়---বন্‌, জঙ্গল; জঙ্গলে জায়ুগা। এক 
রি সান জঙ্গুলে স্হান্‌। 








5... সতেজ সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে মধ্যে অনেক 
সময় দেখা যায়__ কতকগুলি ধান্গাছ যেন 
কৰত মরিয়া  উতঠিয়াছে; এই 
ন অবস্হা প্রচলিত নাম ‘গাইলা লাগা ৷’ 
পছ ধানের এক বা একাধিক চারা যাহা এক- 
একবারে হাতে লইয়া রোপণ করিয়া যাওয়া 
3 আহ, গছে, তাড়া। 
গোপৰ, গোবৰ, গরৰ্বশোময়, গোবিজ্তা। 
টা বাংলার শস্যঙ্গেত্রে যে-সব সার দেওয়া হয় 
তন্মধ্যে গোব্র্ই প্রধান। 


পাট, গোবাট, গোৱাট, হালট---এক সময়ে 

বাংলাদেশে গোৱ ও গোচারণ-ভূমির অভাব 

ছিল না, প্রতিদিন সকালে রাখালেরা 

'__ গেরুর পাল লইয়া সেখানে যাইত, সন্ধ্যায় 

ফিরিয়া আদ্তি; গোনমহিষাদির চলাচলের 

ফলে লোকালয় হইতে এ মাতের প্রান্ত 

প্যন্ত যে-প্রশস্ত নিম্ন পথ গড়িয়া উতিত, 

_ আছে তাহাতেও গো বড় চলে না, চলে 
. মানুষ, কৃষাণ। | 

গোপা, গুপীনা-হালের্‌ দুইটি গের্‌ ক্রয় 

"করার মত অবস্হা অনেক কৃষকে্র্ই নাই; 

| দ্‌ইজন কৃষকের প্রত্যেকের বলদ 








টা জল হাল রাওয়া' বলা হয়। 








_ গাইলা, আঙ্গারুয়া- অপৃন্টে আধজরা ধানগাছ; | 


: যদি কাড়ি থাকে এবং উজির তন 





জলা- যে-ভুমির উপর ব্খ্সরের অধিকাংশ সময়ই ৮ টে 
জল্‌ থাকে তাহাকে সাধারণত ‘জলা’ বলা : : 


হয়। জলা” জমিতে চত ৪ _ 
_ ব্াওয়া ধান ভাল জন্মে। ৰ 
জাঙগ্াজ---(আইল দুষ্টব্য)। 


১ 





মাটির্‌ বৃহৎ পাছ। 


জালাপ্ট-_রোপ্ণ্রে পূর্বে ধানের চারা যেখানে 
হয়। 


্‌ হি খের কা ফ্যাদা 
বি দ্র থাকিবার উপক্রম হয়। 
[ও at EEE যদি অন্য 
_প্রাম্রে লোক আসিয়া চাষ-আবাদের জন্য 
পত্তন নেয়, তবে তাহাকে ‘জিরাতি চাষ’ 
8 বলা ইয়। ' 
জড়, জাঁড়__জল-চজাচলের অপ্রশস্ত লম্বা 
__ নালা। “পপল্লা?। 
₹ ৰা বিনা চাষে বিনা যয জলাভুমিতে যে ধান 
৷ "হয় তাহার এক নাম্‌ 'বরা’। এই ‘ৰবা’ 
১১:১১ আনেক মেয়েলপ ত্রতের প্রধান উপকরণ। 








₹ টংক--কোনও জমির ম্রসুম্রে সমস্ত ফস্লই 
__বৰ্গাদারকে দেওয়ার শর্তে তাহার নিকট 
-_ হইতে অগ্ৰিম নগদ টাকা লওয়াকে 'টংক’ 
প্রথা বলা হয়। = 
২ উন ভূমি; 'নামা'র বিরত আম্মশ্। 
0 আকর্ষণ। ! | 
টিলা, টিকৰ।- লক্ষ উচ্চভুমি। উচ্ুন্ডি 
টা ক টিলা-_ছোট পাহাড়। 








একটু আড়াআড়িভাবে চলোইবার নিদেশ- 
ধ্ৰনি। এইরূপ আরও অনেক সঙ্কেতধ্ৰনি 
আছে। 

ডুমা---একটা বড় ক্ষেতের ছোট অংশ বৈশ্ষে। 
ফাড়ি দ্‌ইটা বড় ক্ষেতের অন্তর্বতী : 
একটা ছোট ক্ষেত। ডুমা’ শব্দ দ্বারা ছিন্ন 
বস্তুখণ্ডও বোঝায়। ডুম৮বৃক্ষদির 
কাণ্ডাংল্‌। 


ঢেং_জাম্র সরল ব্শক। 
ব্‌প্ক--খধূন’। _ 
তোপা-_সাঁমা-নিদেশিক স্তপে; টেইল্যা। 


থল্‌__দিগন্তবিস্তৃত মৃত-যহা বর্ষার জলে 
সাগরের মত দেখায়, আর লোনার ধানে 
ভরিয়া ষায়। চ্হান্ভেদে ইহাই "হাওর, 
নামে কথিত হয়। ৃ 


খৌড়- পাতায় আবদ্ধ ধানের কচি ছড়া বা শণষ। 
কলিকাতা অণ্ডলে যাহাকে “মোচা” (কলার 
ফুল) বলা হয়, পূর্ব বাংলার বহু স্হানেই 
আবার তাহা “খোঁড়” “খোঁড়া” নামে অভি- 
হিত হয়। আবার কলিকতোর খোড় সৈ- 
অণ্চলের “ভেরালি+, তেরাইল ৷” 


দল, দাম__জলজ আগাছা। রি ্ 
দায়শ্যোধণ- জমির মালিক, কয়েক বৎসরের 
ফসল বন্ধক রাখিয়া বর্গাদারের ব্য অপর 
কোন্‌ চাষীর নিকট হইতে যখন টাকা কৰ্জ 
করেন, তাহাকে দায়শোধা প্রথা বলা হয়। 


: ৩ পালো মাটির ব্য || 


অপইন্লা ; হৈ মাটিতে নাটৰ শৰ 
















মাতি গা আহক মাকে তাহা মাটি- 


রাত সরে অন্তত 









ধন ষ্টবয)। 

_ নাডা-__অনূর্কর। 

_ নামা, লামা যে জমিতে বর্ষার জল অন্তত 8-৫ 
‘বাইদ’ বলা হয়। এইরূপ জমিতে আমন 
খান ভাল জন্মে। 
₹ নাইল্যা, নাজিতা- পাটগাছ। 


'_ নাপিতাইল্যা নৰষ্টচিত, এনৰ কাজ নিতে 
_ বিরুন্ত হয় না। 











পাতাকে বলা হয়: পইরা, প্রজ্ঞা 


কী 


এ পড়া গোড়ো গতিত। 
পা আইজ বা জাঙগাল কাটিয়া জল ন 





জন্য যে অপ্রমস্ত নালা করা হয় তাহার নাম. 





‘পালা’র আরও বহু অর্থ আছে। 
পালান--বাড়ির সংলগ্ন সি ০ ১২ 
ফাত্রা, খাতা, মরা দের নার bl i 

একপ্রকার পোকা। 

খ্রি খা বাপ: 














এ  এজ্লোৱববীজৱাথ বসু 


এহ হৰ আনয় ছিলনা কু ভা, 
পূর্বে ইহার খুব আদ্র ছিল না; কিন্তু ভিটা- 


মিন আবিত্কার হওয়ার প্র হইতে ঢপ্যড়স্রে 


| এ-কারণ্‌ ঢপ্যাড়ন্রে চাষকে এবং ঢণ্যাড়- 
স্ব্জিকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং ইহার চাষ- 


_ প্রণালী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। 


জার অকৃতি ও পু 
- রান দোঅশশ্‌ জমি, যে-জমিতে বর্ষার 
বৈশাখের 


৭৪ 


ঢশাড়স্রে উত্তম সার। তবে কেবলমাত্র, পালমাটি 
বা পুকুরের পশকেই অতি সুন্দর গাছ জন্মে এবং 
তাহাতে প্রচুর ভাল ফল হয়। অনেক সময় 
বাগানের চারিধারে প্গারের মাটির উপরও গাছ 
এবং ফল্‌ বেশ ভাল হয়। মেরাজ সা ৰম 
তাহাতে ঢ্যপড়ল্গাছ মোটেই ভাল হয় না। 

জমিতে গাছগুলি: সরু এবং লম্বা হয়, টু 
ও কম হয়। তেজী জমিতে গাছ বেশ বাড়ালো 


হয় এবং ফলও প্রচুর হয়, আর এঁসকল গাছের পাতার ৮৪ 
আর দেখা গিয়াছে = 
যে, তেজী জমির গাছে পোকা বা রোগের আক্ৰমণ _ 


রং গাঢ় স্বূজবর্ণের হয়। 


যেন কম হয়। 


যেখানে পণক বা পলিমাটি দিবার সুযোগ 
নাই, সেখানে বিঘাপ্রতি ৪০ মণ্‌ আন্দাজ ছাই- 
মিশানো পচা গোবর এবং ২ মণ সরিষার, খই 
ছড়াইয়া জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। 
সম্ভব-স্হলে বিঘাপ্রাত ১ মণ হাড়ের গড়া 
ছড়াইলে আরও ভাল হয়। 


বীজের হার ও ৰপ্নপ্রণালা 


বিঘাপ্রতে ৯ সের হইতে ১॥ সের বীজের দরকার 
হয়। সার দেওয়া তৈয়ারি জমিতে বৈশাখের ভাল 
বৃষ্টির প্র ভালভাবে চাষ দিয়া ২ হাত অন্তর 
লাঙগলের অগ্ভশর শিরাল টানিয়া, ২ হতে অন্তর 
এক-একটি বাঁজ রোপণ করিতে হয়। অথবা 
২ হাত অন্তর লাঙ্গলের শিরাল টানিয়া একটু 
ঘনভাবে শিরালের মধ্যে বীজ বপন করিয়া মই 

দিয়া মাটি ঢাকিয়া জমি সমান করিয়া দিতে হয়; = 
গাহ বাহির হইলে ২ হাত অন্তর এক-একটি চারা 
রাখিয়া বাকিগৃজি ফেলিলেই চলে। এই 
শেৰের প্ৰণাম ডা, কারণ ঠিক ২ হাত অন্তর 














বীজ লাগাইয়া গেলে, যদি কোন কারণে কতক- 
_ গলে গাছ বাহির না হয় তবে জমির মধ্যে ফপক 
থাকিয়া জমির অপচয় এবং ঘাসের বৃদ্ধি ছটাইবে। 
.. এইজন্য বিষাপ্রতি ৯॥ সের বাজ উক্ত প্রণালশতে 
 শ্রালের মধ্যে বপন করাই ভাল। 
টা _ বজ বপনের পর জমিতে প্রিমাণম্ত রুম 
থাকিলে ৪ হইতে ৬ দিনের মধ্যে চারা বাহির 
হইবে। যদি দেখা যায় যে, ৮-১০ দিন পরেও 
গাছ বাহির হইল না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
যে বেশ মণুট চাপা পৃড়িয়াছে অথবা জাঁমতে 
উপবাস দয নই কিংবা বাজ খারাপ বা থোকায় 
Ls [ছে। এই অবচ্হায়, জমিতে উপযুক্ত 


















ডি 
রি হইলেই এক জায়গায় ২-৩টি করিয়া বাজ পূন্রায় 
রোপন করিয়া দিতে হইবে। 





্ এতে বিভিন্ন সময়ে চারা বাহির হইয়া ছোটবড় 
গাছ হইলে, চাষীরা তাহাকে গাইবাষাৰে গহ 
হওয়া বলে। 


_গাছগুজি প্রায় আধ হাত লম্বা হইলে ‘জো’ 
__ বৰিয়া একবার সারা জমি কোদালি দিয়া 
=: হালকাভাবে কোপাইয়া দেওয়া দরকার। সুযোগ 
.. পাইলে ভিলি বশধিবার পূর্বে আর্‌ একবার সারা 
7 জমি কোপাইয়া দেওয়া খুব ভাল। ইহাতে মাটির 
মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়া গাছের বৃদ্ধির সাহায্য 
__ করে এবং শ্কড়গুজও ভাজভাবে বাড়িতে পারে। 
. ইহার প্র ৪ প্রায় পৌনে এক হাত ছু 
হইলে, পাতলা 





. হইবে। গাছগুলি যখন এক হাত উচু হইবে 
তখন আর একবার গাছের দূই পাশের মাটি 
7 8 ভৈলি বশাধিয়া দিলেই, 


ফলন, সেইজন্য ভিজি বপিয়া দিলে ভালভাবে _ 





বহুদ্ধর 


জল্‌-নিকাশ্‌ হয়, ঘাস্‌ কম্‌ হয় এবং ঝডববাতাঙ্গে 
গাছের গোড়া নড়িয়া যাইতে পারে না ও গাছের 
গোড়ায় মাটি পড়াতে গাছের তেজ বাড়ে। যে- 
জমি বেশ উষ্চু--যেখানে একেবারেই বর্ষার জল 


দশড়ায় না, সে-জমিতে অনেক সময় ভিলি না 
দু 


বস ধিয়াও ঢপ্যাড়সের চাষে হয়। 
বৃঝিয়া ভিলি বপধা উচিত।. 


হইল ৷ 


ফলনের সময়. 


জাতি হিসাবে ঢপাড় জলৃদি ও নাবিদূই 
রকমের ধরা যাইতে পারে। গায়ে অল্প কপটা-- 
ওয়ালা ঘোর স্বুজ বর্ণের ও কশটাওয়ালা 
সাদা রংএর ঢশ্যাড়স নাৰি জাতীয়। ক্খ্টা- 
বিহীন সাদা এক জাতের ঢপ্যাড়দ আছে, তাহাই 
খৰে জলদি ফলে, ফল্নও ভাল৷ 


ঢপ্যাড়স্রে বাঁজ বপনের ৪৫দিন প্র হইতেই গাছে 
ফ্‌ল আসিতে আরম্ভ করে এবং ৫৫ বা ৬০ দিনের = 
মধ্যে প্রথম ফসল উঠে। প্রথমে অজ্পই ফল পাওয়া 
যায়, ক্রমে গাছ বড় হইবার সঙ্গে ফল্নও অধিক 
হয়। এক বিঘা জমিতে ভালভাবে ফসল জন্মিলে 
কমপক্ষে ১৫-২০ মণ ঢপ্যাড়স পাওয়া যায়। 


ৰাজ সংগ্রহ ও নিৰ্বণচিন্‌ 


ঢপ্যাড়স্্রে বীজ পাছে 
স্তর্ক হওয়া প্রয়েজন। বীজ সংগ্রহের অজ্ঞতায় 
বা অবহেলায় কোন কোন্‌ সময় শতকরা ৫০-৬০ 
ভাগ গাছ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে 
বিস্তর ক্ষতি হয়। সাধারণত কৃষকেরা সযত্নে 
ইহার বীজ রক্ষা করে না এবং রোগগ্রুস্ত গাছ- 
গুলিকে ফসলের মায়ায় নষ্ট করে না। 


সূন্হ গাছের সঙ্গে রোগাক্রান্ত গছ জন্মানোর 
দরুন বাঁজ-সংগ্রহের সময়, ভাল-মন্দ দুই রুকমের 
বাঁজই একত্রে উঠিয়া আসে এবং ভবিষ্যতে তাহা 
হইতেই রোগাক্রান্ত গাছের সৃষ্টি হয় বেন্শ। 
করে ন্া। ফসল তুলিতে ই 

দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া পাকিয়া যায়, তাহা 


৭৫ 





এই জাতীয়. _ 











ফেলা যায়। 








এবং গাছ বৃদ্ধ হইলে তাহার্‌ মাথায় যে ফল্গ্ল 
পাকিয়া যায়, তাহাই অধিকাংশ হলে বীজ- 
হিলাবে রাখা হয়। গাছ বৃদ্ধ হইয়া গেলে 
গাছ চেনা যায় না। এজন্যও ভাল-মন্দ গাছের 
. বীজ একত্র হইয়া যায়। ঢপ্যাড়সের বজ রাখবার 


জন্য কতকগুজি সতেজ এবং নীরোগ গাছ বাছাই 


রাখিতে হয়? প্রতি গাছে প্রথম ফলন হইতেই 


.. ১৩-৯২টি করিয়া ঢণ্যাড়দ্‌ ছাড়িয়া রাখতে হয়। 


অন্য ফল 


এও ৯০-১২টি ফল ছাড়া পরে 
হ্‌ ল্ইতে হয়। 


| একপ্রকার লাল রংএর পোকা ফলের গাছে ছিদ্ৰ 
করিয়া অনিষ্ট ঘটায়। পোকাগুজি লম্বায় আধ 
ইণ্ডি অথবা আর-একটু বড়। ইহাদের পেটের 
তলায় লাল রংএর উপর সাদা রেখা, পিঠের উপ্র 
তিনটি কালো ফেপটা ও পিছনে একাঁট কালো 
দাগ আছে। এই পোকা হাতে বাছিয়া মারিয়া 
অরে একপ্রকার পোকা গাছের 
পাতা জড়াইয়া মোটা চুরুটের মত করিয়া ফেলে। 
এইগৃটিকেও হাতে বায়া মারা স্হজ। 


৭৬ 


ৰোগেৰ মধ্যে পাতা-কেশকড়ানো রোগ এবং _ 


প্তরোগ্ই প্ৰধান। পাঁতরোগে গাছগ্‌লির 
পাতায় প্রথমে হলদে রংএর দাগ হয়, পরে গাছের 


হইয়া অশাকিয়া ব্শকিয়া যায়। = বা 
তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। এই রোগকে _ 
অনেক সময় কূটেরোগ্ও বলা হয়। এইরূপ রোগে 


আক্ৰান্ত গাছে উষ্ধ প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া 
প্রভৃতি ওঁষ্ধ ব্যবহার করিয়া দেখা যাইতে পারে। 

পাটগাছের যেমন অপশ্‌ হয়, ঢস্যাড়স্গাছেরও 
তেমনি অপন্‌ হয়। ঢণ্যাড়স্্রে গছ কাটিয়া 
ইহার অপ্শ্‌ বেশ সাদা রংএর হয় এবং যথেষ্ট 


কিছূ র 

করিতে হইলে বজ আরও কিছু ঘন্ভাবে বনতে 
হয়। :সে-গাছ ঘন হয় বলিয়া তাহা হইতে ভাজ 
ফল পাওয়া যায় না। তবে যে-গাছ কেবল ফলের 
জন্য জন্মানো হয়, তাহার গ্পুড়ি বাদ দিয়া সরল 
ডালগূলি অপন্রে জন্য লওয়া যায়। | 





















নি! টুনি! টন্টূনি!” 
২ ব্ৰিজ্ত হয়ে দু'বার ঘরের মধ্যে ঘুরপাক 
খেল প্রশান্ত। আশ্চর্য, মেয়েটাকে কি 


ই od ih 
অফিস থেকে ফিরে আসার এই সময়টা ওকে না 
দেখতে পেলে খারাপ লাগে প্রশান্তর। বিশ্রামের 


যয বি পকাই উপভোগ করবে, তৰে বিয়ে 
জামাকাপড় ছাড়তে 
যা ভেবেছে তিক 
গন, 


তাই। জানলার কাছে গিয়ে দপড়াজ সে। 

গুন্‌ গানের গুঞ্জন ভেসে আসছে, 
“রৌছু ওতে বৃক্টে পড়ে, 

_ বাতাস ওতে ভ ভ'রে ভরে চহা মাটির গন্ধে?” 








নি উস আর বিঙের ছোট দ্েতখানি। 
ৰাগ্ান--বাগান--বাগান! সেয়েটা 







তা রয়, এই তো জানে প্ৰশান্ত। বাগানের পেছনে 

২" এমন আপ্নভোলা হয়ে থাকলে স্বামী ব্চোরার 
দ্শাটা হয় কী? রাগ হয়ে গেল তার, চড়া গলায় 
ডাক, টান 





কী দৃক্টু তুমি! কখন এলে চোরের 





নি দিয়ে ঘামে তে এক সায় বর, 


4৭ 





“এদোঁুৱিনটাখানেক হরির নগা ভরা টি 


872 গলা ফাটিয়ে ফেলেছি প্রয়। 


ততঙ্ছণে ঘুরে এসেছে টন কলতলায় হাত- 


মুখ ধুয়ে কাপড়ে হাত মুছতে মছেতে ঘরে এসে ৷ _} 


ঢুকল সে। 
করতে করতে কৌতুককণ্টে প্রশ্ন করল, হটাৎ, এত 
রেগে গেলে কেন? বড়সাহেব্‌ 
না রঃ 


থাকতে ভাজ লাগে তোমার ? আমরা কি বাগানের ৰা 
চেয়েও বেদ্রকারে' ?” 7 


স্বামীর তিব্ৰদ্কারেও টুন্্‌র হাসি ম্লান হর বত 


না, সে বলল, “দিনৱাত লেগে না থাকলে 
বাডালশ-ঘরের বউ-বিএরা হয় রেডিও-মাসিক- 
সাপ্তাহিকে শেখা রান্নার পরীক্ষা, নয় যত 

বাজে শ্লোই-ফেপ্ড় নিয়ে দিন কাটায়। 
আমার কাজটা কি তাদের চেয়ে খারাপ ? আজ 


স্কালে ভিখ্‌কে বাজারে পাঠিয়েছিলাম। কুমড়ো _ 


এনেছে আট " আনা সের, নটেশ্যক চার আনা, *॥_ 
চির রুমি 

আমার ক্ষেতের শাক-বেগ্ুন, “ঢ্যপড়স্‌ যদি 

থাকত, তবে দুটো টাকার্‌ এমন অপব্যয় হ'ত কি? 
তুমি আমার সবচেয়ে দরকারণ বলেই তো তোমার 
জন্যে খেটে মরি এত মাইনে যা পাও, তাতে __..- 
কাঁ হয় বল? খোকার দুটো প্যান্ট আর শার্ট তৈরি 
ক'রে দেবো, তা এক মাস হ’ল গজ-পাচেক হিট = 

আৰু এনে দিলে না। দুধ-ঘি খপটি মেলা শব্ত। 
তার বদলে সামান্য টাটকা শাক-দব্জিও যদি না. 


চোদ্দ আনা করে। 








প্রশান্ত, “দিনরাত ওই বাগানের গ্ছেনে জেগে ৃ 








ৰ রে বুবশন্দ্র-স্ংগন্ত গাইত সে চম্তকারু। 





ক'রে বসে রইল অবুঝ ছেলের মত অন্যদিকে 
চেয়ে। বাচ্ছা চাকর ভিখুর সঙ্গে ওদের একমাত্র 
ছেলে বাবলু বেড়িয়ে এল। . বাবাকে দেখতে 
পেয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধর গলা । শান্ত হয়ে 
গলে প্ৰশান্তর মন। স্ত্রীকে বল্ল, “ভিখ্‌ রয়েছে, 
ওকে দিয়েই তোমার বাগানের কাজ চালাতে 
প্রতে।” . 

হ’লেই হয়েছে! ওগ্চে অত সহজে যাঁদ মাটির 
বুকে ফসল ফলানো যেত, তা হ’লে আর দুঃখ 
ছিল কী? ওরু কা দায় পড়েছে আমার মত 
সন্তানের মত যত্বে বড় কানে তুজ্বার ? ব্গোর 
ঠেলায় কি’ আর্‌ ওসব হয় ? ভাল বীজ আনিয়েছি, 
লারমাটি-গোবর আনালাম ভিখুকে দিয়ে। 


সন্তুষ্ট হয় না প্রশান্ত স্ত্রীর কথায়। দিনের 
প্র দিন যায় আর তার মনে হয়, স্বামীর চেয়ে 
তরকারির বাগান্টাই যেন টূনূর কাছে প্রিয়তর। 
অবস্র-দ্ময়ে ম্ত্রীকে সে গান গাইতে অনুরোধ 
করত আগে আগে। গলা ভাল ছিল টুন্র। 
এখন যদি 
গান গায়, সৰ চাষের গান। এই তো সে দিন 


“আয়রে মোরা ফস্ল কাটি। 
মাঠ আমাদের মিতা, ও ভাই 
আজ তরেই স্ওগাতে, 


ভরবে দিনে রাতে ৮ 


পালিয়ে গিয়েছিল প্রশান্ত ঘর ছেড়ে। টুন আর 
কিছুদিন এমন করতে থাকলে পাগল হয়ে যাবে 
সে৷ তা 


পিনেমা দেখার বাতিক আছে। পাড়ার লিনেমা- 


হল্‌্‌এ যে-ব্ই আসবে তা তার দেখা চাইই। এই 
করে মেয়েটা পয়সা নষ্ট করে কম নয়। তরে 


ওপর এই সেদিন দিলীপ বউএর চশমা তোর 
করিয়ে দিয়েছে। চেখেটা গেছে খারাপ হয়ে। 
আর একটি বন্ধূ অমরেশের বউএর বাতিক 


তার অফিসের বন্ধু দিলাপের বউএর . 


ডিটেকটিভ বই পড়ার। এর ফলে অমরেশ্কে যে 
নভেল কিনে পয়সা নষ্ট করতে হয়। একঘেয়ে ব’সে্‌ 
ব’সে্‌ পড়ার ফলে দ্ৰাচ্ছ্য খারাপ হয়ে গেছে 
মেয়েটার। তবু প্রশ্ন্তর মনে হয়, দিলাীপের 
কিংবা অমরেশ্রে বউরা টূনূর খেকে ভাল। যত 
নষ্টের মূল ওই বাগান্টা। স্‌গোপন ঈর্ষার 
জ্বালা সে অনুভব করতে থাকে মনে মনে ওই 
বাগান্টার বিরুদ্ধে। টক 


মাস্‌-ছয়েক পরের কথা ক’দিন হল বাবু 
প্রশন্তে। অসুখের আর দোষ কী। যা মাইনে 
পায়, তাতে সংসার চালিয়ে ছেলেটাকে একট. 
ব্লকারক কৈছ, খাওয়াবে তার উপায় নেই। 
স্ত্রীকে প্ৰশান্ত গঞ্জনা দিচ্ছিল, “তোমার দোষেই 
তো ছেলেটা ভূগছে। তুমি যদি দিন রাত এমন 
বাগান বাগান ক'রে পাগল না হতে, তৰে ছেলেটার 
এত অযত্র হ’ত না?” 7; 


* 


চুপ্‌ করে রইল ট্‌নঢ কী উত্তর দেবে সে! 
ছেলের্‌ অযত্ন ক'রে বাগানের পেছনে ছুটবে, তেমন 
পাগল সে হয়নি। স্বামীর এই অন্যায় অনুযোগে 
তাই সে প্রতিবাদ করল্‌ন্য সে জানে, বাগান্টাকে 
দূচোখে দেখতে পারে না প্রশান্ত। 

কিন্তু ক’দিন ধরেই যেন বাবলুর জবরটা 
বকা পথে চলেছে। পাড়ার ছেলে পশুপতি 
ভালবাসে টুলুকে খুব। বউদির কোন্‌ উপকারে 
লাগতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করে সে। 
বাবুর অসুখে ছে: একটা মস্ত সান্ত্বনা এদের 
সবামিস্ত্রীর কাছে? হাতের শেষ চুড়-দূগাছা 


দিন তোমার কাছে কোন্‌ অন্যায় অপরাধ কারু নৈ। 
বিনা দোষে যেন শাস্তি পেতে না হয়, দয়াময় ৷’ 





৭৮ 











_ ওপরে বাবলুর অসুখে হয়তো পাগল হয়ে যেত 
বত এপ 


ওষৃধ-প্থ্য 





নঁতে; মিথ্যে জোকনামাবার জন্যে, বাপু, 
তিন টাকা লোকসান করতে মন সরে না।” 


প্ুপতি শোনে নি। অমন বড়-একটা 
চোখে "পড়ে না, প্রাইজ’ দি’ক আর নাই দি'ক, 
প্পচজন্কে তারিফ করতে হবেই তরে বউদির 


হে জিনিসেৱ। 
চু _ ৩-৮ করছিল প্রশান্ত। বাবলুর জবর 


ছেড়ে গেছে, দিন্-তিনেকের মধ্যেই ডান্তার ভাত 
, দেবেন বলেছেন। 
{অনেকদিনের জানাশ্োনা তপর সঙ্গে। প্রো ফি 
কোনদিনই দিতে হয় নি, তব্‌ অনেকগুলো টাকা 
পাওনা হয়ে গেছে তশর। রোগা ছেলেটা অসৃখ 
থেকে উতে যাতে শরীরে একটু বল পায়, তাই 





ক’দিন 


হাতে মাত্র নোয়াট 
অবশিষ্ট, চুড়ি-চারগাছা বশধা প্ড়েছে--আর 
কখনও যে উদ্ধার করা যাবে সে হে 
মধ্যবিত্ত-স্ংসারে সামান্য র 
বিয়ে করেছে, সন্তানকেও ডেকে এনেছে বব 
_ কিন্তু ভরণপোষণ করার ক্ষমতা নেই যার, এই 
মা সিরা কি তারা অপরাহ নয়? হালের নাজ 
__ ছাব্বিশ তারিখ, বাকি পপচ-ছটা দিন কণ ক'রে 
যে চলবে, ভগবান জানেন। 









আর কামাই গেল না। ্ৰামাী-পূত্ৰ ভেসে যায় 
মা কার বানা হেন হি খ্যকে। ল্ম্যু 





বিচক্ষণ ডাক্তার, প্রবীণ লোক, ' 


৭৯ 


হ’তেই উঠে পড়েছিল টন্চে, স্বামীর দিকে চেয়ে 
ব্ল্‌ল্‌, “এখন যেন উতে যেয়ো না, বাবলুর কাছে 
একটু বসে খাক। ভিখু বাড়ি নেই” * 


‘কেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ এখন ?” মেজাজ 
থারাপ হয়ে গৈল প্রান্তর 7 


যাই, প্শৃপতি ঠাকুরপো আসবে এখ্‌ রি 
বানের সব 

না? চিৎকার ক'রে উঠল প্রশান্ত, “যেতে 
পাবে না তুমি বাগানে। বাগান বাগ্মন ক'রে 
ছেলেটার অসুখ বাধিয়েছ তুমি” 

‘আমি বাবলুর খ বাধিয়েছি ? 
১ “তোমার 
মাইন্রে টাকায় ছেলেটার, একটু খপটি দুধ 


জোটাতে পারি না, সে কি আমার দোষ? 


বাগান্টা না থাকলে আজ সংসার চলত কাঁ ক'রে, 
ভেবে দেখেছ ? এই যে তিন-চার দিন অন্তর তিন: 


চার টাকার আনাজ পশুপতি ঠাকুরপো বাজারে _ _ 
দিয়ে আসে, দে. টাকা না হ’লে কোথা থেকে 


বাগানের আনাজে, সে কম হ'লেও পাশ টাকা 
তো বটেই, এ কি কম কথা? মা হয়ে আমি 
ছেলের অসুখ বাধাৰ ?” 


দুঃখে অভিমানে ঝরঝর ক'রে অত বন্যা: 
নামল্‌ টুনুর চোখে। অপ্রস্তুতে পড়ল প্রশান্ত। 


টুনুর বাগান থেকে যে সংসারের সাশ্রয় হয়, তা... 


তার অজানা ছিল না; তব্‌ তার ভাজ লাগত না 
অমন্‌ বাগানের পেছনে টূনূর লেগে থাকা। 
মায়ের কান্না দেখে বাব্লুও কশদতে শুরু ক'রে 
দ্লি। অন্শ্েচনায় ভ'রে গেল্‌ প্রশান্তর মন্‌। 
এমন সময় হটাৎ ছুটতে ছুটতে ঘরে টুক্‌ 
প্শুপ্তি। “বউদি, ও বউদি, দাদা “ফাস্ট 
প্রাইজ পেয়েছে, দেড়শ’ টাকা | এই দেখ চিটি, 
আমায় খাওয়াতে হবে বলে রাখ্লাম্‌।” 


ত টেনে নিল চিতিখান্য 
তাড়াতাড়ি। ‘ফাস্টং প্রাইজ, ! দেড়শ” টাকা! 
কিছুই দে ব্ৰতে পারছিল না। টন অধর 











__ আগ্রহে স্বামীর কাছে এসে দশড়াল। এ কা এই দুঃসময়ে দেড়শ, টাকা! বিপুল বিস্ময়ে . 
অভাবনীয় কথা! এ যে স্বপ্নও সে ভাবতে পারে আনন্দে স্তম্ভিত হয়ে গেল প্রশান্ত। চিতিখানা 
নি! : আর একবার পড়ে স্হীকে দিতে গৈয়ে তরে 





মেয়েটা, দু'মাসের বাজারখ্র্চ ব্গচিয়েছে, আর ত 
কোন্‌ চিন্তার অবকাশ রাখেনি দ্ৰামাীর জন্য! 
সংসারে শুধূ স্চ্ছল্তাই নয়, নীরবে আত্ম" 
প্রতিষ্টাও এনে দিয়েছে তার গৃহলক্ষ্ৰ কল্যণেন। 








৮০: 





বুদ্ধির দ্বারা যে-বস্তু কোন দিনই মানুষের কাজে 
__ আসবে না ৱ’লে মনে হয়েছিল, বিজ্ঞানের বলে 
রি _ তাও আজ জোকস্মাজের মহৎ উপকার সাধন 
""_ করছে। মানুষ যতই অভাবের সম্মুখীন হয়, 
তার এ শান্তর বা বুদ্ধির পরিধি ততই প্রসারিত 








রা দেখ দিয়েছে মস্ত বড় বাধা, 
০... অথচ এর প্রয়োজনীয়তা আমাদের অত্যন্ত বে্শ। 

. পর্ববঙ্গে প্রচুর পরিমাণ পাট জন্মে, কাজেই দুই 
বাংলা যখন এক ছিল তখন পশ্চিম বাংলায় পাট 
"উৎপাদনের কেনে চেষ্টাই হয় নি। অবশ্য পাট 
হোই কা; কিন্তু তাই টা 
সদ ছেদ মে প্রযোজনা 
“অধিক পাট ফলাও’ 














মণ্ডিত করার জন্য সচেষ্ট হুয়েছে। তাদের 
_ _ ১৯৩ না জাগিয়ে তুলছেন সন্কার 
3 আনাচে কাব পতিত জিত গা ৰ 
র্‌ এ হে হতেই হও কারেণ, ইংরেজীতে একটা 
কথা আছে, ‘নেসেসিটি ইজ দি ম্যদার্‌ অব্‌ 
নে ওয়াং উদ্ভাবনের জননী 








৮১ 


নি, সেখানেও আজ দেখা যাচ্ছে পাটের চাষ। | 


এর অধিকাংশ বীজই স্রকার স্রব্রাহ করেছেন। 
কিন্তু শুধু উন্নত ধরনের বীজ বপন করলেই তো... 
তাই এত ভাল 
বীজ বপন ক'রেও মাৰে মাঝে দেখা যাচ্ছে মেস্হা ___ 


সব সময় সুফল পাওয়া যায় না। 


পাট আড়াই হাত বা তিন্‌ হাতের বেশনী লম্বা হয় 
নি। 


মেব্ছপোটের পরেন 


আসলে কিন্তু তা নয়। ধান-চাষের মত পাট- _ 
চাষেও রে লাকপয়োগ না দে | 
না। 
অপর্যাপ্ত নয়। 





তাই হান-চাহের : 


গ্েব্র-স্মর রেখে যদি কিছু বা ত _ 


স্টোই অন্যান্য চাষে ব্যবহার করা হয়। 
সংরক্ষণের অভাবে গেব্র-লারে প্রধান পদার্থ 


‘নাইটোজেন’এর অভাব থাকে খুবই বেশী। সেই 
সারুও সামান্য মানায় প্রয়োগ ক'রে-বিশ্ষে করে =. 


অনূর্বর পতিত জমিতে-_কত বৈশণ ফল আমরা 


আশা করতে পারি! গোবর-সারের যখন এত 


ক'রে আমরা আশানুরূপ ফল পেতে পারি। এই 


পণক যে কত বড় মূল্যবান সার তা আমরা অনেকেই 
জানি না, তাই এর ব্যবহারও কম দেখা যায়। 


একজন চাক্রীকে দিয়ে এ-বছর দশ কাঠা পতিত 
বালি-জমিতে সার হিসেবে পাক ব্যবহার ক'রে 





অনেকে বলেন, বাজ ভাজ নয়; লে সু 














|, উপর আবার লাঙল দিয়ে বেশ ক'রে মই দিয়ে 





মেচ্হা-পাটের চাষ করিয়েছি, সে-জিতে গোবর 
সার বা অন্য কোন রাসায়নিক দার আদো দেওয়া = 





হয় নি। সরকারী মেচ্ছা-বাঁজই বপন করা 
হয়েছিল। আনন্দের বিষয়, যে-বাঁজ থেকে গাছ 
_& হাত কি ৩ হাতের বেশ লম্বা হয় নি বলে 
দেখা গিয়েছিল, সেই বীজের গাছই তিন হাত 
থেকে পণচ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়েছে এবং মোটা 
হয়েছে আধ ইণ্ডির বেশশ। তিন হাত লম্বা 
গাছের সংখ্যা ছিল খুবই কম। 


মতে বেশ ক'রে লাঙল দিয়ে তার 
; ১০৩, মণ পণক ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তরে 





মাটির সঙ্গে পণক মিশিয়ে দেওয়া হয়, সেই 
মাটিতে দুই সের প্রমাণ মেচ্ছা-বাঁজ বনে 


দেওয়া হয়। চারাগুলি যখন ৮-৯ ইণ্ডি লম্বা 
বে হয়েছে তখন একবার নিছে আগাছাগুলো 








হয় বছা ফেহা-ৰাঁজের মধ্যে. বা 
ৰাতিও ছিল।  ম্নগাছগুলোও, এক-একটা পচ *. 


হাত লম্বা হয়েছে। 
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পারে। প্রকৃতি তার অম্র্দান আমাদের মধ্যে 
ছড়িয়ে দিয়েছে। সে দান যদি আমরা কুড়িয়ে 
নিতে না পারি তবে সেজন্য দায়ী কে? উক্ত 
চাষীটি তারে পাট-চামে পক ব্যবহ্যর ক'রে যে 
অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাতে আগাম বছরে 
তপর জমিতে প্রচুর পাট উৎপন্ন ক'রে পাটের অভাব- 
মোচনে রাষ্ট্রকে সাহায্য কর্তে পারুবেন। 
প্রত্যেক পাট-চাষীই যদি এইভাবে পাটচাষের 
RT 





৮২ 











শখ 


রঃ 


২৫৫ 


টং 
ৰ} 


ৰ খন_বৰ্ষাকাল। ভাদুইশ্‌স্য সবই বৈশ্যখ- 
জ্যৈচষ্ঠে বোনা শেষে হয়ে গেছে, এখন 
প্রয়োজন্মত তাদের পরিচর্যার স্ম্য়। 


ধান 
আউশ্‌।__বোনা-আউশ্রে জমি সাধারণত 
জ্যৈষ্ঠ মাসেই নিড্ভানো শেষ হয়ে যায়। যদি না 


হয়, তা হ'লে আর দেরি না ক'রে আষাটের প্রথম 
দিকেই তা শেষ ক'রে ফেলতে হয়। ধানের 
চারাগ্ল্ যাতে অন্তত 8-৫ আঙুল দূরে দূরে 
থাকে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। 

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের কৃষি-পঞ্জ তেই বলা হয়েছে যে, 
বর্ধমান ব্কুড়া বীরভূম মেদিনীপুর ও হুগলী 
জেলার বেশীর ভাগ জায়গাতেই আউশ ধান রোয়া 
হয়ে খাকে। এখন এইসব রোয়ার কাজ আষাটের 
প্রথম দিকেই যাতে শ্ষে ক'রে ফেলা যেতে পারে 
সে-সম্বন্ধে ব্যবস্হা করা দরকার । 

আম্ন্‌।_ রোয়া-আম্ন্রে জন্যে জ্যৈষ্টের 
শেষের দিক থেকেই সাধারণত বীজতলায় বীজ 
ফেলা হয়ে খাকে। আষাটের প্রথমাদকেই একাজ 
শেষ করা উচিত। 


৮৩ 





আষাঢ় মাসে কাদার বীজতলা করা সৃব্ধা- 
জনক, কেননা এ-স্ময়ে জলের অভাব হয় না ও 
চারাগুলো কাদার বীজতলায় তাড়াতাড়ি বাড়তে 
পারে। 

বাঁজতলায় সাধারণত কোন্‌ সার দিতে হয় না, 
আর দিতে হ’লেও গোব্রসার দেওয়া কোনমতেই 
উচিত নয়, কেননা তাতে আগাছার উপদুব হয় 
বেশী। দরকার হ'লে, বিঘাপ্রতি ৩-৪ মণ হারে 
খোজ দেওয়া যেতে পারে তাও বাজ বোন্ার 
অন্তত 8-৫ দিন আগে দিতে হয়। আর চারার 
বাড়ং যদি কম হয়, তা’ হ'লে বিঘাপ্রতি ১০-১৫ 
সের হারে 'আযমোনিয়াম সাল্‌ফেট’ দিলে সহজেই 
চারা বড় হয়ে উটবে। 

8-৫ সের বীজের চারায় ১ বিঘা জমি রোয়া 
যায়, আর এই বীজের জন্যে ১॥-২ কাঠা পরিমাণ 
বাঁজতলার প্রয়োজন। চারা রোয়ার উপযুক্ত হয় 
৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে। 

আষাঢ় মাসের প্রথম থেকেই আমন ধানের জমি 
বার-কয়েক চাষ দিয়ে ফেলে রাখতে হয়। তাতে 
জমিতে কোন আগাছা থাক্‌লে লেগূলো পচে 













যায়। সহ্জসারের জন্য  ধণ্টেগাছ লাগান্যে 
ৰ এই দিয়ে চিতে বিয়ে ভজ 
ক'রে চাষ দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। 
তারপর গোবর, পচাইসার (কল্পোস্ট), ৰ 


এসময় আধ হাত ফশক ফশক ক'রে চারা 
লাগাতে হয়। এক এক গোছে একটা বা দুটোর 
বেশ চারা লাগানো উচিত নয়। জমির উর্করা 
শক্তি কম থাকলে, আষাঢ় মাসের মধ্যে রোপণ 
করতে পারলেই ভাল ৷' 


-_ মাম্‌। 





I এই সময় থেকে ধানগাছে নানা র্কমেরু পোকার 
উপদ্রব শূরূ হয়। এইস্ব পোকার প্রধান প্রধান 
জটা সারন্যে এইবার নলা হচ্ছেঃ 





_ ৰ ৃ নেদা পোকা (Swarming Caterpillar)— 
_ এই কাটের পি্তের দিকটা স্বজে ও নিচের 
দিকটা হলদে রঙের । এরা দলে দলে এলে ধানের 
পাতা খেতে আরম্ভ করে। আক্রমণ শৰ হতেই 
ক্ষেতের চারধারে গভীর নালা কেটে তা জলে 


না ডি undelete S An Ned 


ধান্গাছের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায়। তা ছাড়া ক্ষেতের মধ্যে 
মধ্যে গাছের ডাল বা ব্পশ্রে ডগা পণ্তে ছিলে 
তার ওপর অনেক পাখন ব’সেও পোকা খেয়ে নেয়। 
আৰু বিঘাপ্রতি ৩ থেকে ৫ দেৱ হারে ‘গ্যামাকং- 
স্ন্ বা পন্ওস্ডিত ছাড়িয়ে দৈতে পেজে 
= খুবই উপকাৰ পাওয়া যায়। _ 


১ ৮৪ 





পাসর পোকা = (Rice Hispa)— 
কালো রঙের এক রকম ছোট ছোট পোকা। 
এরা পাতার সবুজ অংশ্‌ খেয়ে ন্য়ে__তাতে গাছ 
হয়ে পড়ে দু্বল। এদের আক্রমণ বেশ হয় 
পাতার ডগার অংশে। সেজন্যে জমির যেসব 
জায়গায় এই পোকা ধরে, সে-স্ব জায়গার ফসলের 
পাতার উপরের দিক থেকে খানিকটা. খানিকটা 
করে কেটে ফেলা ভাল। একটা খলেতে কবে 
পোকা ধরে ধরেও. মেরে ফেলা যায়। তৰে 
'গ্যামাক্স্নত বা নিওসিড” ছড়িয়ে, দিলে 
খুবই উপকার পাওয়া যায়। 


মাজরা পোকা 98899)-- 
যদি দেখা যায় যে, কোন ধান্গাছের মাথ-পাতা 
বা শীষ শুকিয়ে যাচ্ছে তবে বুঝতে হবে, খৰ 
সম্ভব তাকে মাজরা পোকায় ধ’রেছে। এই 


পোকা পাতার ওপর ডিম পেড়ে রাখে। ডিম: ন, 


থেকে পোকা বেরিয়ে ডপটার মধ্যে ঢুকে যায়; 
ফলে আক্রান্ত গাছের মাঝ-প্তা ও শাঁষ্‌ মরে 
যায়। একট লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, ধান- 
গাছের পাতার ওপর এই পোকার ডিমের গাদা। 
দেখা মাত্রই সেগুলোকে নষ্ট ক'রে ফেলতে হয়ু। 
বিশেষ নজর রাখতে হয় যে, কোন্‌ গাছের মাথ- 
পাতা বা শীষ কোন সময় শুকিয়ে গিয়েছে কিন্য। 
এরকমের গাছ দেখা গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে 
তুলে ফেলতে হয়। তা ছাড়া আলোক-ফণদের 
ব্যবস্হা ক'রেও এই পোকা বেশ দমন করা যায়৷, 


ফাঁড়ং  (Grass- hopper) 1--এরা দলে 
দলে এসে ধানগাছের পাতা ও শষ খেয়ে ফেলে। 
আক্রমণের: প্রথমেই এগ্‌লো মেরে ফেল্‌বার 
ব্যবদ্হা করতে হয়। ক্ষেতের একপাশে ত্রিপল বা 
দরআ টাঙিয়ে ক্ষেতের অন্য দিক থেকে এগুলোকে 











তাড়িয়ে নিয়ে সেই দরমা বা ত্রিপজের ওপর : টড 


মারবার ব্যবদ্ছা করা যেতে পারে। 
ছ্ছেতের পাশে আগুন জ্বালিয়ে দিলেও এগুলো 






তাতে আকৃষ্ট হয়ে আগুনে পড়ে মরে যায়। 
প্রতিস্রে ধানের কৃপ্ডার মধ্যে ছটাক-চারেক 
নিলিকেট' নামক উগ্র বিষ সাবধানে মিশিয়ে এবং 
তা’ জলে মেখে আক্রান্ত ক্ষেতে ছড়িয়ে দিলেও 

টি 

| পাটের জমি নিড়ানোর কাজ আষাঢ় মাসের 
প্রথম ভাগের মধ্যেই শেষ ক'রে ফেলতে হয়। 
_ নিড়ানোর সময় দূর্ষজ ও রোগে-ধরা চারাগুলো 
তুলে ফেলতে হয়। 


_ এই সময় পাটের ক্ষেতে নানা রকমের পোকা 
_ দেখা যায়। প্রথম থেকেই এগুলো দমনের 
চেষ্টা করা দর্কার। 
ঘোড়াপোকা (Semi-looper) 1--এই 
__ পোকা সবুজ রঙের। এরা গাছের কাঁচপাতা ও 
ডগা খেয়ে নেয়। ফলে গাছের বাড় আরু ভাল 
হয় না। 


-- ধৰছাপ্োকা।-এই পোকার রং তামাটে- 

কালো এদের কড়া অনেক সংখ্যায় এক- 

_,_ একটি পাতায় থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে 
_ ফেলে গাছকে দবলি ক'রে দেয়। 

'_ যোড়া পোকা ও বিছা পোৰাৰ দমন ্রণ্লী__ 














মেশানো জলে ফেলে’ মেরে ফেলা দ্রকার। 


জলে ভিজিয়ে নিয়ে ক্ষেতের ওপর দিয়ে টেনে 
নিতে হয়, যাতে গাছের ডগাগুলো দাঁড়র সংস্পর্শে 
এসে কাীড়ার পক্ষে বিষান্ত হয়ে পড়ে। ক্ষেতের 
মধ্যে মধ্যে বশন্রে বা অন্য কোন্‌ গাছের ডগা 








ধরে খেয়ে নিতে পারে। 





পুতে দিলে তার ওপর পাখা বঙ্গে পোকাপ্‌লো " 


হা ৷ 


৮৫. 


রোগ জী. ‘গোড়পজ” ও কোল: 
হয়। আক্রান্ত SELIG কাণ্ডে প্রথমে গাঢ় 
বাদামী ও পরে কালো দাগ হয়, ক্রমে গাছগুলো 
ধীরে ধীরে মরে যায়। এইরকম গাছ প্র 
ফেলতে ত; ৷ 







হয়ে ৰুলে’ পড়ে, এ-নময় সেগ্‌লো অন্তত দুবার = 
ছাড়িয়ে দিতে হয়। তারপর আষাঢ়ের প্রথম 
থেকেই গাছের গোড়ায় ‘ভিলি' বেধে দিতে হয় 
এবং জল-নিকাশের ব্যবদ্হা করতে হয়। .. 
"তার ওপৰ ডগা-ছিদ্রকারণ পোকার ডিম 
পাওয়া গেলে অব্লিম্ৰে তা ধ্বংস ক'রে ফেলতে 
হবে। আক্রান্ত গাছগুলো তুলে গোৱুকেও খেতে রম 
দেওয়া যায়। কিন্তু আক্রমণ বেশ হ'লে এরূপ 
করা সমীচীন নয়। এই পোকা আলোকে 
আকৃষ্ট হয়। সেজন্য আলোকফপদের ব্যবদ্ছাও ৷ 
করা যেতে পারে। | 
















নাব্য রিলে জা সার : 
আক্রান্ত বলে মজে হ’লেই সেই 


আছা, হলুদ, কচু প্রভূতি 
গাছের গোড়া পর্কার ক'রে ভাল্রুপে 
ভা বোনে কত হত 


রাঙা আজ, 
বেলে দো-অপশ মাটিতে ই সময় রাঙা আলুর _} 
লতা বলানো যায়। ন 























ৃ কপির বজ ফেলতে হয় যাতে ভাতে প্ৰথমে 
দামি রা মর 


ফলগাছের করম জৈৈত্টের মধ্যে বসানো হয়ে 


না থাকলে আষাটের প্রথমে বেশী বর্ষার আগে 
: বসাতে হয 


আনারসের জন্য আষাঢ়ের শেষে আড়াই হাত 
₹ অন্তর লাইনে এক হাত চওড়া ও এক হাত গভীর 
গর্ত ক'রে সেই গর্তে পচা গোবর বা আব্জনা- 
পচা সার দিয়ে সরাবণে 'তেউডু’ বসাতে হয়। 


লিচু, জামরুল, গোলাপ্জাম, পেয়ারা, লেবু 
প্রভৃতির গুটি ও আমের জোড় কলম করবার জন্য 
বর্ষাকাল প্রশস্ত সময় এবং বর্ষা শেষ হবার আগেই 

সেই কলম বসালে সহজেই বেচে যায়। 





অন্যান্য কাজ 


এই সময় যাতে কোন ছ্ছেতে জল না জমে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। 


এই সময়ের আর. একটা প্রধান কাজ হ’ল 
‘কম্পোস্ট’ সার তৈরি' করা; কারণ এখন নিড়ানো 
আগাছা ও ৰোপ-ৰাড়ের যথেষ্ট আব্জন্যা পাওয়া 
যায়, বর্ষার দর্‌ন জমির ‘জো’এর অভাবে প্রায়ই 
মাতে কাজ থাকে না ও এখন 'কম্পোস্ট'-গাদায় 
জল দেবার দরকার হয় না। গোয়ালের কাছে 


কোন ছায়ায.জ্ত উচু জায়গায় কম্পোস্ট করার 


জন্য স্থান নির্বাচন করা উচিত। 


এই সময় বর্ষার জল থেকে রক্ষা করার জন্য 
গোবরের গর্তের ওপর একটা চালার ব্যবস্হা করা 
উচিত ও চারপাশ থেকে জল যাতে গড়িয়ে গতে'র 


মধ্যে না আসে সেজন্য গর্তের চারদিকে আজ 


বেধে দিতে হয়। 








টন 

















_ বিভিন্ন স্থানে র বরাবর 






ব্শে 7 ভাব সৃষ্টি করে এবং এই 
.. উপলক্ষে এ-রাজোর সর্বত্র বহুসংখ্যক বৃক্ষ রোপিত 
__ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
_ জাতের 8,৭৫,০০০টি কৃক্ছের চারা বাম 
₹ বিতরিত হয়। কৃষি-আধিকার্‌ হইতেও এ-উপলচ্ছে 
:৪,৬০০টি ফলের চারা, কলম ও বীজ বিক্রয় করা 








| মিশন চাচ ও কাজনা রিক্রিএখন ক্লাবে এই 
উপলক্ষে বহুসংখ্যক বৃক্ষ রোপণ করা হয়। 





২... ম্হোৎ্স্ব-স্প্তাহের উদ্‌বোধন করেন। 


নাগরিক ও স্রকারী আধিকারিকগণ কর্তৃক এই 
উপ্‌ল্চ্ছে ও স্হানে প্রায় ৮০০ চারা ৱোপ্ত 
হইয়াছে। 
[বিভিন্ন স্কুল ও খানা প্রভৃতির প্রাজ্গণে এবং বড়- 






কলেক্টরের বাংলো, 588 


ৰাস্তাৰ উভয়পা্বে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপ্তি - 


হয়ু। 
তাহাদের বিদ্যালয়-প্রাঙগণে ৬৪টি চারা | ৰ 
করিয়াছে। ব্ন-অধিকার হইতে এই স্গ্তাহে 
প্রায় ১,৯৪,০০০টি চারা বিতরিত হইয়াছে। 


বারভূম 


বীরভূমের জেলা-শাস্ক মা 





করিয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন। 


সগ্তাহ উদ্‌যাপন করে। 
জেলায় রোপ্ত হইয়াছে। 


মোঁদনীপূর 


এখানে স্হানীয় পুলিস লাইনে কৃক্ষরোপ্ণ্‌ _ _ 


করা হয়। অনুষ্টানে পৌরোহিত্য করেন জেলা- 
শ্স্ক মহোদয়। এ-উপ্‌নক্ষে এখানে যে মেলা 


হয় তাহার উদ্‌বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের বন ও 


মৎস্য বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রীহেম্চন্দ্র নচ্কর। 
নারাজোল্‌ কাছারি-প্রাঙগণে তিনি একটি আমু- 
র্‌ক্ষের চারা রোপণ করেন। একটি কৃষি- 


ররর অনষ্টোনও এখানে করা হইয়াছিল। ... 


মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন স্হানে, বিদ্যাসাগর 


বিদ্যাপ্ীতে, বনমহোৎস্ব-মেলার অঙ্গনে এবং চন্দ্র. 


কোণা, বালৈচক, ন্ৰায়ণ্গড়, খড়পূর, 
প্নচ্কুরা, মহিষাদ্ল, কণ থৈ, তম্লুক, ঘাটাল ও 


ঝাড়গ্রামের বহু স্হানে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ. . 
করা হয়। 


একমাত্র ঝাড়গ্রাম  ম্হকুমাতেই 
২,৮০০টি চারা বি্তিরিত হইয়াছে। 


= অধিকার হইতেও প্রায় ২০০টি কলম বিক্রয় করা 


৮৭ 


হইয়াছে। 


মধ্‌সূদেন উচ্চ ইংরেজ বিজ বে 






নানা এক বেণি পল 5 
প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ এই. 


রি 7 





‘লাজত ছটয়াছে এবং আদালত, ডাকবাংলো, 
বিদ্যালয়, জেলা-বোড' প্রভৃতির প্রাঙ্গণে ও রাস্তার 
_ উত্তয় পাশ্বে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করা 
ৰ _ নানা জাতের প্রায় ১৩,৪১৫টি চারা 















_ হইতে এই ভাই পৰস্ত হাওয়া মরন, বেলিলো 
_'_ পাক, উল্‌বেড়িয়া ও হাওড়া আদালত-প্রঙ্গণ, 
জিনুয়া, বালি ও আম্তায় যে সকল অন্ষ্তান্‌ হয় 
তাহা সত্যই অতশব মন্যেরমা। একমাত্র উল্‌- 
_ বেড়িয়া ম্হকুম্মতেই ২,৩৫০টি বৃক্ষ রোপ্তি 
৷ চী 





উড 


_ চাৰ্ৰিশপ্রগনা জেলায় বিভিন্ন জাতের প্রায় 


_.৩৫,০০০টি চারাগাছ ও কলম এই উপলক্ষে রোপ্তি 


হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩,৮২৫টি আপুর 
সদরে, ৪,০০০টি ডায়মন্ড হারবারে, ৮,৫০০টি 


ব্দ্রিহাটে, ৬,৫০০টি বারাস্তে, ৪,০০০টি 
বারাকপুরে এবং ৮,০০০টি ব্নগ্রাম্‌ ম্‌হকুমায়্‌ 
রোপণ করা হইয়াছে। বন-অধিকার হইতে প্রায় 
দশ হাজার চারাগাছ বিনামূল্যে বিতারত 


হইয়াছে। নি 
জজপাইগৃঁড় 

এই জেলার দূ্বতই বনমহোৎসৰ জাতীশ উৎসব 
রূপ্ইে যথাযোগ্যভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। 
এ-উপ্লচ্ছে শিলিগুড়ির ম্হকুমা-শ্যস্কের অফিস্‌ 
হইতে ৯০,৩০০টি কলম এবং ২,৪৯০টি চারাগাছ 
জনসাধারণের ও প্রতিষ্টানগুজির্‌ মধ্যে শা ঃ 
করা হয়। ; হে 





































= বান্ধা থানায় সম্প্রতি ৮ ফট চওড়া ২ মাইল 
লম্বা এক খাল্‌-খনন গ্রাম্বাস্গণ্রে 
স্ৰেচ্ছালমে এবং বিনা-অর্থব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছে। 
অধিক ফসল ফলাইবার জন্য এ অণ্ডলের গ্রাম- 
__ বাস্গিণ্‌ ব্ৰমণঃই বৃহত্তর কাজে হাত দিতেছেন। 
গ্রামের হলাকেরা মিলিয়া গত বৎস্র এই খানায় 
যাহার ফলে ১,৬০০ বিঘা অজন্মা জাম আবাদ- 
 ফরান্ধা খানার বিস্তৃত জল্লাভূমির বদ্ধজল গঙগায় 
যাইয়া পড়িবে এবং নিয়ন্ত্রিত জল্‌ নিকাশ্রে ফলে 
তিন হাজার বিছা জমি আবাদযোগ্য হইবে। 
এই অণ্ডল্রে জমি উর্বর, সূতরাং আশা করা যায়, 
উদ্ধার-করা জমিতে অন্যুন্‌ ১২ হাজারু ম্ণ্‌ বাড়তে 
ফসল ফলিবে। এই খালটি খনন কারবার কাজে 


বিভিন্ন গ্রামের ১,৪৮৯জন লোক খাটিয়াছেন। 
স্ৰেচ্ছাশ্ৰম্রে ভিত্তিতে এর্‌প্‌ বৃহৎ কাজ বাংলা- 
বর্তমানে ঘাটতি 


দেশে খুব কমই হইয়া থাকে। 


জঙ্গীপুৱে ফ্বেচ্ছাতাম়ে খাল-খনন 


মান কন ক হজ লোকের ইনার 
উন ৃ 


লি জেনি করিবার সময় জেলা- 
ম্যাজিস্টেট বলেন, “আপনাদের কার্য এই জেলার 


অন্যান্য অণ্টলের লোকদের পক্ষে অন্‌করণয়। 





আপনারা যে-কাজ করিয়াছেন তাহার প্রকার 
আপনারা পাইবেন ফস্লের ভিতর দিয়া, আর 


" পাইবেন প্রত্যহ এক হাজার: লোকের মে 


. ২ ৮৯ 


কার্ষের প্রশংসা করিয়া তিনি মা খাদ্য, 
বাড়াইবার জন্য আপনারা যতখানি কাজ 
করিয়াছেন তাহাতে আপনারা ন্জি নাতি 

রিকারক এবং রায় দই হ্রাস? 
উপস্হিত ছিলেন। 








| ব্যব্হার-প্রণালপ-বৈষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যস্মূহের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই পূপ্তিকায় যেসকল্‌ র্সায়ানক 





“নামে আর. একটি রাসায়নিক পদার্থ জলে গিয়া আপেল; ন্যাস্পাতি ইত্যাদির গাছে ছিটাইয়া দিলে, ফল 








দ্যাট প্রোটেক্শন ইন ইপ্ডিআ 


'ইম্পিরিজ্যাল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ইণ্ডিআ) লিমিটেড’ কর্তৃক 
১৮ ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 




















নদ্যের কটিশন্ ও রোগ দসনের এবং শস্যের শস্যের লৃস্হ এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য আজকাল যেসকল 
১ রাসায়নিক পদার্থ “ইম্পিরিজ্যাজ কেমিক্যাল ইনডাস্টিজ' হইতে বাহির হইয়াছে, এই ১০০ পৃষ্টার.. 
__ পূল্তিকায় তাহার বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে। পস্তিকাটির প্রারচ্ডে শস্যসংরকণ-স্চ্ন্ধে আধুনিক উপায়সম্‌হের 
অবতারণা করিয়া বিবিধ কটি ও ছন্নাক' নাশক এবং আগাছা ধ্ংসকারণ রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া ও তাহাদের 


_ পদার্থের গণাগণে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার স্বগুলির ব্যবহার এদেশে এখনও আরম্ভ হয় 
 নাই। উদাহরণচ্বর্প ‘হরটোমন'এর নাম করা যাইতে পারে। . ইহা জলে গিয়া তাহার মধ্যে 'কাটিতএর 
গোড়ার দিক ডুবাইয়া লইয়া লাগাইলে শিকড় খুব তাড়াতাড়ি বাহির হয়। তাহা ছাড়া যেসব 'কার্টিৎ'এর 

শিকড় বাহির হইতে চায় না, দের শিকড় বাহির করিতেও ইহা যথেষ্ট সাহায্য করে। 'ফাইওমোনা = 


য়া পড়া কমিয়া যায়। ইহা টম্যাটোগাছেও ছিটানো যায়, তাহাতে ফলন ভাল হয় এবং বজন্‌ন্য ফল 

_পাওয়া যায়। আর একটি রাসায়নিক ছার নাম হইতেছে 'মেখোজোন”, ইহা দ্বারা আগাছা দমন করা = 
যায়; এমনকি কচুরিপানা ধরংসের ক্ষমতাও ইহাতে বিশেষভাবে বর্তমান। এই সকল রাসায়নিক পদার্থের 
প্রয়োগপ্রণালশ ও আবশ্যক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে কিছু কিছূ আভাসও এই পূস্তিকায় স্হান পাইয়ছে। শস্যের 
যেসকল ক'টশত্রূ ও রোগ সচরাচর দেখা হায়, তাহাদের পরিচয় ও দমনপ্ৰণাজ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে পুস্তিকাখাির 

উপসংহারে বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পঢপ্তিকাখানিতে বিভিন রকমের ২০খানি আলোকচিত্ৰ স্হান পাইয়াছে; 

তাহাতে ইহার উপযোগিতা আরও বদ্তি পাইয়াছে। 


পু্তকাখানি শিক্ষিত কৃষিজ, পাজি কলই বহ উন আন 
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৬ ৬ 


বাংলার কৃষিবিষয়ক শব্দ ও তাহার বিবরণ (পূরবনবৃততি) 


 শাশ্বীকামিনীকুমার রায়, এম এ 


« 


. 





* 


চে 


কক 


কা 


** 





কক 


কক 


কক 








১০৭ 


১১৩ 


১১৫ 


১১৭ 





গোরুর ‘এ'সে’ রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা 
রি =শ্রীমনোমোহন ভট্টাচাৰ্য, পশুচিকিৎসক, বসিরহাট, চৰ্বিপপরগন৷ .. 














_ সব দিক থেকে দুঃখ-দর্দশার ঘা খেয়ে খেয়ে 
মন এমনই অসাড় হয়ে পড়েছে যে, 
চুৰ্গাপূজ| যে এসে গেছে-_বাঁঙালীর সবচেয়ে 
বড় উৎসব যে দুয়ারে ঘা দিচ্ছে, তার কোন 

সাড়াই পাওয়া যাচ্ছিল ন৷। দেশের দুর্দশার 
আচ্ছন্নতার সঙ্গে তাল রেখে, এবারের অকাল" 
বর্ধাও দেশের আকাশকে এমনই আচ্ছম ক'রে 
রেখেছে যে, শরৎ শেষ হ'তে চল্ল, তবু তাঁর 
বিদায় নেবার নামটি নেই! অবশ্য শরৎ যে 
__ কখন এসেছিল, সেঁখৌজও ছিল কিনা সন্দেহ। 
একটা কাজে যেতে হয়েছিল কল্কাতার 

_  দুরউপকণ্ঠের এক গ্রামে । সেখানে গিয়ে 
" যেন প্রথম আবিষ্কার করলাম যে, কালটা 

+ শরতকাল। ভাগ্যক্রমে মেঘের জমাটি কেটে 
গিয়ে আকাশের স্থনীলিমা সেদিন প্রকাশিত 
__ হয়ে পড়েছিল, সামনের কাশফুলে আচ্ছন্ন 
নাগ হাওরে প্রসন্ন মীরের দোলায় 


তক 





















_ তারা আলাদা হয়ে গেছে, তাই চাঁদার টাকার 


৯১ 


: সংখা 


টিসি নেতৃত্ব তারই। গ্রামে 
সর্বজনীন দুর্গোৎসব হবে, তারই বৈঠক বসেছে 
রাত্রে। পাঁচশ’ টাকার মত নাকি চাঁদা 
“উঠেছে--সব আদায় হ’লে শেষ পর্যন্ত বড় 

জোর ছ’শ’ টাকা পর্যন্ত উঠতে পারে, তার __ 
বেশী এক পয়সাও না। এ দিয়েকীক'রে _ 
যে ছুর্গোৎসবের খরচ কুলোবে, সেটাই: 

পড়েছে ভাবনার কথা । গত বছর পর্যন্তও 
নাকি পাশের গ্রাম এ-গ্রামের সঙ্গে মিলে একটা 
সর্বজনীন পুজো করেছে, কিন্তু এবার থেকে 















অঙ্কও অর্ধেকে নেমেছে। দু’ গ্রামের বিরোধের 
কথা উঠে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হোলো 
বৈঠকে । বিভেদের দরুন কারও মনে দেখা 
গেল দুঃখের উত্তেজনা, কারও মনে উত্তেজনা 
জেদের। _জেদীরা বল্লেন, “গ্রামের সামৰ্থ্যেই 
গ্রামের পুজো! করতে হবে; টাকায় না কুলোয়, 
চাদ| আরও বেশী ক'রে দিতে হবে সবাইকে; 
গ্রামের মাথা হেঁট করা চলবে না।” 

দুঃখীর! বল্লেন, “সবাইএর মুরোদ তো 
কত! নিজেদের কথা ছেড়ে দাও, ছেলে- 
গিলের পরনের একটা ক'রে হাফপ্যান্ট আর 
জামা কেন্বার ক্ষমতা আছে ক’জনের ? 
পুজোর চাদ| তো তার পরের কথ| ৷” 


শেষ পর্যন্ত ঠিক হোলো, নূতন ক'রে চাঁদার 


চাপ আর কারও ওপর দেওয়া চল্বে না; 


__ টাঁকা যা উঠেছে, তাই দিয়েই নমো নমো ক'রে 


_ মোড়ে যে লাল শালু টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, 


তা থেকে ‘দুর্গোৎসব’ শব্দটা তুলে দিয়ে শুধু 
৬ গহিন শব্দটিই বসিয়ে দেওয়া হোক্‌। 


খামের মাথা হেঁট হবার নাকি সম্ভাবন| নেই, 





ই একই অবস্থা কিনা_-ভাদেরও ওই ‘পূজা’ ই 


হবে শুধু, লে তাদেরও বিসঞ্জঁন দিতে 


মন আৰৱ বৃ ফিরিয়ে গন 
্‌ পর্যন্ত কেটেছে ফেপরীগ্রামে, তারই ছুর্গোৎ- 
সবের স্মৃতি ভেসে উঠল স্বপ্নের মত। 


সে আর এমন কী বেশীদিনের কথা! কী 
জ্ৰতইনন| ঘুরে চলেছে কালের চাকা! সেদিনও 








সেদিন এসব মিলিত নর বিশেষণ ছিল 
'বারোযাসি। 


৯৭. 





ছি 3 | 
ধাৰে টিত ডী দেখনা জত দুরূরাতের 
লোক জড়ো হোতে| ৷ তেমনটি আর এ-পর্যন্ত 


দেখলাম না কোথাও। প্রতিমার “জন্য এক 
-কানাকড়িও নিতেন না তিনি। কে দেবে? 
তারও যে পূজে৷ বারোয়ারি পুজোয় ওই = 


প্রতিমা গ’ড়ে দেওয়াই ছিল তীর--আজকবের 
_ সাধুঠাকুরের মৃত্যুর পরে পাশের গ্রামের 
বসন্ত কারিগর প্রতিমা গড়তৈন। পারি- 
শ্রমিকের বীধাকষ! ছিল না। প্রতিমা-গড়া 


শেষ হ'লে, সকলের মন্তব্যের ওপর নিজের ' 
মত মিলিয়ে গমের প্রধান চৌধ,রীকর্তা যা ' 


দিতেন, দু’ হাত পেতে প্রসন্ন “চিত্তে নত 
মস্তকে বসন্ত তাই নিতেন। পনেরে| টাকার 
ওপর উঠতে কোনদিন দেখি নি, আর একখানা 
নূতন ধুতি। কারিগরের কার্তিকের চোখের 
মত বড় বড় টানা চোখে আর আন্তরিক গৌঁফ- 


গুনৃতি নেই। শীতকালে গ্রামের ঘরে ঘরে 
এক হাঁড়ি করে খেজুরগুড় বিশুদ্ধভাবে তু’লে 
রাখা হোতো বারোয়ারি দুৰ্গোৎসবের জন্য । 
বড় বড় বাড়ি থেকে দু-তিন হাঁড়ি করেও 
আস্ত। সবন্থদ্ধ কত মণ গুড় যে দীড়াত 


না। এ ছাড়া যাদের আখের চাষ আছে 




















হাঁড়ি। হাঁড়ি তো. নয়_সেসব মেটে. কলসি 
বড় বড়। প্রতিদিনের, বোর জন্য তাঁর 
| মেয়েপুকুষে মিলে গুড়- 


বশ হোতে৷ 


‘মোদক’। 


নিপল 


১২১. আর হোতে| তিলের সন্দেশ গুড়ে আর 
7 তিলে। 
_ দিদেছন ৰ 


তিলের নাড়, এক্বার এনে খেতে 


দন্তযুদ্ধ ক’রে হার মেনে তিনি ব’লেছিলেন, 
“ভেতরে একটা আস্ত শুপুরি দিয়ে নাড় ক'রে 


'_ এনেছ ঠকাতে--আমায় কি নতুন জামাই 
পেয়েছ?” সেই তিলের সন্দেশ আর নাডু 
কখন প্রসাদরূপে হাতে এসে দাতের সুখে 

_কড়্‌মড়্‌, ক'রে চূর্ণ হবে, তার অধীর প্রতীক্ষায় 


থাকতাম আমরা মায়ের অবোধ ভক্তের দল। 
চিনির পাট্‌ বড় একটা ছিল না। চিনিটা 


.. কিনতে হোতো--পূজোর বাজারে চার আনা = 
পর্যন্ত উঠত প্রতিসেরের দর। 


তারপর, বাড়ি বাড়ি থেকে আস্ত বাঁতাবি- 


আরও কত-কী। 


'অন্নব্যঞ্রনভোগের জন্য 
অসিত গ্রামের প্রতি বাড়ি থেকে আলো চাল, 
ছোলা-মুগের ডাল, আলু, বড় বড় মানকচু, 
বেগুন, কুমড়ো, শশা, নানান রকমের 


৯. শাঁকসজি। প্রতিদিন পুজোর শেষে দুপুর- 


বেলা প্রথম দফায় গ্রাম-অগ্রামের ছেলে-মেয়ে 
ও রাশি রাশি লোক 


তাঁদের বাড়ি থেকে আস্ত এখোগুড় হাঁড়ি 


_ যেতো; 


সন্ধর| 
হাতে হাতে পড়ত প্রসাদের কুচো- 

ফল, টুকুরো-আখ, নারকেল আর একটি ক'রে 
মোদক। বড় মোদক অবশ্য নয়, প্রসাদ 
দেবার জন্য প্রতিদিন তৈরি হোতো চার-পাঁচ 


আল উচু মোদক কয়েকশ’ ক'রে। অবশ্য... 


প্রতি রাতের আরতির শেষে দেখা যেতো, _ 


বড় মোদকগুলোও ততক্ষণে টুক্রো টুকরো = 


হয়ে নিঃশেষে বিতরিত হয়ে গেছে। প্রতিদিন _ 
অন্নব্যঞ্জনভোগ-নিবেদনের পরে রবাহুত _ 
অগুন্তি লোক সার দিয়ে পাতা পেতে ঝসে 
পাকা-প্রসাদে কোনদিন আনুন ৃ 
পড়তে দেখি নি। টা 


শাড়িধৃতি দিলে কুড়িপঁচিশখান| কাপড় 


পূজোয়, একখানাও কিন্তে হোতে| ন|-- ত 
সব আস্ত গ্রামের যোগীপাড়া থেকে। সারা _ 
যোগীপাড়ার ঘরে ঘরে চল্ত তাঁত। সবচেয়ে _ 
মিহি কাপড়খানা, সবচেয়ে খাপি বড় গাম্ছাঁ 


খানা আস্ত পুজোর জন্য। সন্ধিপুজোর . 
রেশমি শাড়ি দিতেন চৌধুরীকর্তার মা. 


একবার যোগীপাড়ার গোবিন্দ নাথ এক 
Db শাড়ি এনে দিয়ে বল্লেন, “এটা, 
1, এবার সন্ধিপূজোয় দিতে হবে।” 


চা গরদের শাড়িও কেনা 
হয়ে গেছে। চিরকাল তাঁর দেওয়া শাড়িতেই 


সন্ধিপূজো হয়ে আস্ছে। একটা সমস্তা পাকিয়ে 
উঠল। গোবিন্দ নাকি মুশিদাবাদ থেকে = 


রেশম এনে ভার তাতে তারই কাপড় বুন্ছেন 
কিছুকাল ধরে, তাঁর প্রথম শাড়ি তিনি 
মাছর্গার সন্ধিপূজোর নাম ক'রে কপালে 
ছুঁইয়ে তু’লে রেখেছেন। সমস্ত নিয়ে সকলের 
মাথা যখন ঘেমে উঠেছে, তখন সেখানে 
আবিভুৰ্ত হয়েছেন স্বয়ং চৌধুরীকত1। ব্যাপার 
শুনে তিনি তো প্রথমটায় হো হো ক'রে 


_ এক দফা হেসে নিলেন। পঞ্চমীর সন্ধেবেল|--- 














তখন পুৰোহিত এসে 
ছিলেন। চি হাস্তে হাস্‌তে 
3 বিধান ৰি শাস্ত্ৰে আছে, পুরুত- 
ৰ কত ৰ্‌” ৷ 

পুরুতকত'4 একগাল হেসে বল্লেন, “আজ্ঞে 
না, কোঁতখাঁও না কোতি থাও এমন বিধান 
নেই যে ছুঃখান! দেওয়া চল্বে না। ডখানাঁ_ 
তিনখান|--ফ'খান| খুশি দিন-না। দু'খানা 
হ’লে মন্ত্রে বল্ব_-“ইমে বস্ত্রৌ বুহস্পতিদৈবতৌ? 


আর দু'খানার বেশী হ’লে বল্ব_ইমানি 


বনানি’ ৷” 
চৌধুরী আর-এক দফা হেসে বল্লেন, 
“আপাঁততো ‘ইমে' পর্যন্তই আছে, আশীর্বাদ 
করুন যেন আসছে বারে “ইমানি' হয় 1” 
7 ঘোষপাঁড়। থেকে আস্ত খাঁটি দুধ, স্বৃত, 
দই, ছানা। বেনম্বরী কড়াইএর দু’কড়৷ 
করে পাঁয়েসভোগ নামত এক-একদিন। 
ছানার দরুনও চিনি বিদু খরচ হোতো। 
- ছানার সন্দেশে এলাচণু-ড়ে৷ আর কর দিলে 


জিনিসটা কী দাড়ায়, কল্কাতার ঘোষ-নাগেরা 


কি সেকথা বুঝলেন কোনদিন: পুজোর 
. হোমের আগুনে অমুকায় স্বাহা--তমুকায় 
- স্বাহা ক'রে ক'রে কুশি-কুশি ঘি ঢাল হোঁতো; 
_কোনবারে ঘি কম উঠলে বুড়ো মণ্ডগী পুরুতকে 


| চোখ রাঙাতে ছাড়তেন না। 


নষ্ট ছিল না আমাদের গ্রামে, বাজনদার 
'_ অন্তে হোতো টাকা দিয়ে। বিশাল একটি 
ঢাক, অন্তত তিনটে ঢোল, কাড়ানাকাড়া, 
দুখান! কীসি, একটা শানাই--এর কমে তো 
হোতোই না। টাকা? সব মিলে হয়তো 


_ দশ-বারো থেকে বড়জোর পনেরো টাকা, আর 


 ঢাকী পেতো একখানা কাপড় । অন্যরাও 
কাপড় পেতে .ন| তা নয়। দশমীর প্রতিমা- 
বিসর্জন হোতে| দ্রপুরবেল!, তারপর অভিষেক 





নিয়ে ৰি বিল টার আঁসর বস্ত কয়েকশ’ 
নারাপপু সে আসরে বাজনদারদের 





‘লোকে বখ সি দিতো। বড়ঘরের লোকের খা 


বখ.সিস দিতো কাপড়-_বাঁজনদারদের মাথা- = 


পিছু অন্ত একখান ক'রে হোতোই। 


এমন এটা উৎসৱে টাকাও কিছু খরচ 
হোঁতো বইকী। কারিগর, বাজনদার, চিনি- 
মশলা, কীসা-পিতল,  মান্ুর্গার প্লোনার নথ, 
বরণডালার জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িশরা, 


- পুজোর দক্ষিণা-টাকা ন! হ’লে চল্ত কী 


৯৪ 


ক’রে। কিন্তু সে সব মিলে বড়জোর না হয় 
শখানেক টাকাই খরচ হোতো ৷ পুজোর জন্য 
চাষীগুহস্থেরা দিততন চা’ল-ডা’ল, আখ, গুড়, 
চাষগেরস্থালির জিনিস; 
কাঁপড়-গামছা, ঘোষপাড়া থেকে আসৃত ভি, 


করতেন, বছরে অন্তত একবার পূজোর সময় 
তাঁরা বাড়ি আসতেন, নগদ টাকা. দিতেন 
তীরা; চৌধুরীকর্ত। আর বড়-বড়রাও কিছু 
টাক! দিতেন। 


আমোঁদ-প্রমোদও রীতিমতই হোঁতো। 


পালপাড়ার যাত্রাদল ছিল ‘পাল কোম্পানি', : 


তাতীরা দিতেন *'_ 





ঘোরপাড়ায় ছিল কৃষ্ণলীলার দল, নমোপাঁড়ীয় 


ছিল কবির দল; সপ্ডমী-অফ্টমী-নব্‌মীর তিন 
রাতে তিন দলের গাওন| হোৌতো-_নিখরচায়। 
পুজোর সময় দেবীতলায় প্রতিবছরের প্রথম 


আসর গেয়ে তারপর তারা বায়নায় বেরোতে । 


শ্রীত্মের শেষ অবধি রোজগার ক'রে, বর্ষী 
নামলে তিন দল গ্রামে ফিরে আসত । 


এমনি ঘটা ক'রে গ্রামের সম্পদে : 
দস দিতে তিক শর 




















জা. ৰ চারটি দিন কিন্ত, বাংলার সে-্রাম আছে, সেদিন = 
বে দি মৰ লক জগ দেহে যায় নি; এই ক'টি বছরের ঝড়ঝঞ্চায় যত = 
ৰ্‌ ত্ত চিত্তে। পুজোর সমস্যা নিয়ে তুই আবতিত হয়ে উঠুক্‌-ন|া কেন, সে্রাম 
ee দিয়ে ভাবতে হয় নি মারে নি, রি ভাত: ওই। ৷ 








ত র দূরান্ত প্ৰ আজ দৃগ্োাবের নামে ৷ 
দুঃখের আঘাতে মাটিতে মুখ দ্য, ক 
Ee প্রশ্নেই তাঁদের কান্না মুছিয়ে তুলে নেবার ভু 
৷ a আমাদের ওপর। পরদেশীর শাসন ঘুচি 
বর স্বাধীনতা আজ আমাদের মাথায় তুলে 
বোঝায়, তার "বেনী ভাগ জায়গাতেই সে্দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন ৰ 
ৰ স্বাধীনতাই আমর! পেয়েছি যত কৈ: 
থেকে বেড়ে ফেলে শুধু যাক 
স্বাধীনত| নয়। 3; 











বাংলার সে-গ্রাম আছে, সে-দিন যায় নি; এই কট | 

বছরের ঝড়-বঞ্ধায় যত মৃত্যুই আবতিত হয়ে উঠুক-না ! 
কেন, সে-গ্রাম মরে নি, সে-দিন আগত ওই । পরদেশীর 

_| স্বার্থশাসনের মারণ-আঘাতে সে-গ্রাম মরে নি শুধু মৃছিত | _ 
হয়ে আছে। তার মূৰ্ছা ভাঙাবার ভার আমাদের ওপর । = 











গণ, গত ৮ই মে ও ২৯এ জুনের 
বেতার-বন্কৃতায় আমি ১৯৪৮ ও ৪৯ 
সনের এবং ১৯৫০এর প্রথম ছয়মাসে এ 
রাজ্যের খাষ্পরিস্থিতি কী ছিল এবং এ-বছর 
খাগ-সংগ্রহ ও তাঁর বিতরণ-ব্যাপারে আমরা 
- কী নীতি অবলম্বন করছি সে সম্বন্ধে আলোচনা 


আধুনিকতম স্বরূপ আপনাদের সামনে 
উপস্থাপিত কর্ছি। 

১৯৫০এর লা জানুয়ারি থেকে ২৯এ 
৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টন্‌ চা’ল সংগ্রহ করেছি। 
১৯৫০ এ সময়ে আমাদের সংগৃহীত 


_ চালের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৭ হাজার 


টন্‌। যদিও এপর্যন্ত রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে 


0 যেচা’ল আমরা সংগ্রহ করেছি তার পরিমাণ 


__ _ গত বছরের ওই সময়ে সংগৃহীত চা*লের 
চেয়ে বেশী, তথাপি, আভ্যন্তরীণ সংগ্ৰহ-ব্যবস্থ| 


_ মোট সংগ্রহ গত বছরের চেয়ে বেশী হবার 
আশ! খুবই কম। অথচ গত বছরের চেয়ে 


লিখিত কারণে এই অবস্থার স্থষটি হয়েছে £--- 


7 ক) ১৯৫০এর ১ল| জানুয়ারি থেকে 


পি 


৯৬ 


সংখ্যা প্রায় উনিশ লক্ষ। নাম রেজেছী 
হয় নি এমন আরও এগারে| লক্ষ উদ্বাস্তও এ 
সময়ে পূৰ্ববঙ্গ থেকে এনরাজ্যে এসেছেন। 
এই অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ লোকের খাছ্যের 
সংস্থানও রাজ্-সরকারকে করতে হচ্ছে। 
প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মাথাপিছু কম- 
পক্ষে ২ সের. ১০ ছটাক ক'রে ধরলেও মাসে 
২৪ হাজার টন্‌ খাদ্তের প্রয়োজন। 


(খ) গত জুন মাসের প্রথমে বন্যা ও: 


মজুদ শস্ত নট হ'য়ে গেছে । ফলে সরকারী 
মজুদ তহবিলের উপর আরও বেশী চাপ 
পড়ছে। 


(গ) গত জুন মাসের প্রথমে যে ঝড় 
ও বন্যা হয় তার ফলে যে-পরিমাণ আউশ 
ধান নষ্ট হয়েছে তা থেকে ২১ হাজার = 
টন চা'ল পাওয়া যেতে পার্ত। ফলে 
হবার সময় এঁ পরিমাণ বাড়তি চাহিদা দেখা 
দেবে এবং সরকারের মজুদ মাল থেকেই 
সেচাহিদা মেটানোর প্রয়োজন হয়ে পড়বে। 

(ঘ) ভারত-সরকারের নির্দেশে বৰ্তমান 
বছরে প্রায় দুই লক্ষ একর আউশের জমিতে 


পাটের চাষ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রায় * 


৬১ হাঁজীর টন্‌ চা’ল কম উৎপন্ন হবে। রি 














৬) সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় বহু 
মুসলমান চাষী অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। 
তাঁদের ফেলে-যাওয়া জমির মধ্যে ১ লক্ষ 
৪০ হাজার একর জমিতে (অধিকাংশই আউশ 
ধানের জমি) চাষ দেওয়! সম্ভব হয় নি। তার 
কারণ এইসব চাষী যখন ফিরে এলেন, 
যের সময় তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। হাল, 














'_ ক্ষেত্রে আইনঘটিত অন্থবিধার জন্য এইসব 
_ জমিতে অন্য লোক দিয়ে চাষ করাবার 
বন্দোবস্ত করাও সম্ভব হয় নি। এতেও 
_ প্রায় ৫০ হাজার টন চা’লের ক্ষতি হয়েছে। 
_ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, মুসলমানগণ 
_ যে চাষের জমি ফেলে গিয়েছিলেন তার 
_ পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার একর 
এবং নূতন বসবাসকারীরা এর মধ্যে প্রায় 
২ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে চাষ 
করেছেন। 

06) কয়েকটি জেলায়, বিশেষভাবে 
_ _ মেদিনীপুরে, হুগলীতে ও মালদহে এ-মাসেও 
বস্তা হয়েছে এবং এতে এ অঞ্চলের 










ৰ আমনের চারা ও আউশের ফসল গুরুতরভাবে 


- ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছে। 
ছু) চালের বাজারদর এমন বেড়ে 
5 গেছে যে, সরকারের নির্ধারিত মূল্যে চাল 
সংগ্রহ কর! সরকারী “এজেণ্ট+দের পক্ষে 

অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে; অপরপক্ষে 

চালের ছুমূণ্যতা ও দ্রপ্রাপ্যতা দুর কর্বার 

জন্য সরকারকে বহু স্থানে আংশিক খাদ্ধ- 

.... বরাদের ব্যবস্থা চালু করতে হয়েছে এবং 
ব্যাপকভাবে বাজার সম্বন্ধে সক্ৰিয় 'হ’তে 

৯ হচ্ছে। ১৯৫০এর ২৩এ অগষ্ট এ-রাজ্যের 
7 " চালের গড়পড়তা খুচরো দর ছিল প্রতি 
৷ মণ ২৭৷৷৬০; অথচ. ১৯৪৯এর ২৪এ অগষ্ট 
চালের মণ ছিল ২০1০ মাত্র । 


বলদ, বীজ প্রভৃতির অভাবে এবং অনেক 


১৯৫০এর . 


৯৭ 


১ ু 
হ’ত। জুলাই মাসে সেই সংখ্যা বেড়ে 
দাড়াল ১৫ লক্ষতে, অগষ্ট মাসে এই সংখ্যা = 
৩০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। = 


হ’ত এবং ১৯৪৮এর আগষ্ট এই সংখ্যা | ছিল 
মাত্ৰ ১১ লক্ষ । ৷ 


এই রাজ্যের খাদ্ধাপরিস্থিতি রই, নব, 


খুব সংকটজনক হয়ে দাড়িয়েছে এবং আগামী = 


কয়েক মাসে আরও গুরুতর সংকট দেখা দিতে = 
পারে। আশঙ্কা হচ্ছে যে, আগামী বছরও - 
অবস্থা হয়তো অনুরূপই থাঁকবে। কিন্তু এতে 
আতঙ্কগ্রস্ত হবার কোন কারণ নাই; আতঙ্ক- 
স্থষ্টি করাটাও অনুচিত, কারণ চাষী, ব্যবসায়ী = 
এবং সাধারণ ক্রেতারা তাতে খান্ধা মজুদ = 
করতে উৎসাহিত হয়ে উঠবেন, তার ফলে 
অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাড়াবে। 

এই সংকটময় অবস্থা থেকে পৰিত্ৰাণ 
পাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ভারত- 
সরকারের কাছে আরও থাস্ঘ-সাহাঁষ্য চেয়ে 
পাঠিয়েছেন। ফলে ভারত-সরকাঁর পশ্চিম- 
বঙ্গের বত'মান বছরের বরাদ্দ গমের পরিমাণ 
বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৫* হাজার টনের জায়গায় 
৩ লক্ষ টন্‌ করেছেন, এবং আউশের জমিতে = 
পাটের চাষ দেবার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার _ 
দরুন প্রথম কিস্তিতে ২ হাজার টন্‌ চা’ল- 
বরাদ্দ করেছেন। এই চা’ল এবং বহুল 
পরিমাণে গম নদীয়া ও মুশিদাবাদ জেলায় 
অবিলম্বে পাঠানো হচ্ছে। 

যেসব জেলায় বাড়তি উৎপাদন হয় নাঃ 
সরকারের পক্ষ থেকে সেসব জায়গাঁতেও 
শস্যসংগ্রহ করবার সার্থকতা সম্পর্কে জন- 
সাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণ! জন্মেছে, 


লক্ষ লোককে খান্ধশস্ত সরবরাহ. 




















ৰ চেষ্টা 
কর্ব। মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়েই বিস্তৃত 
আলোচনা করব, কেননা সেখানে সরকারী 
চা’ল-সংগ্ৰহনীতির যৌক্তিকত! সম্পর্কে অনেকে 
সন্দেহ প্রকাশ ক'রে থাকেন। যদি এ-বছর 
মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে সরকার চালা সংগ্রহ 
না করতেন তবে ফল কী দীড়াত ? সেখানকার 
মজুদ চাল পাৰ্শ্ববৰ্তী নদীয়া জেলায় ও বিহার 
রাজ্যে চালান হ'ত, কেননা এ দুই অঞ্চলেই 
- চালের দর খুব বেশী । ১৯৫০এর জানুয়ারি 
থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত দুটি জেলায় চাঁ লের 


গড়পড়তা দর নিচে দেওয়া হ’ল £-- 

চু প্রতি মণ প্রতি মণ 

জানুয়ারি ১৯৬/০ ১৭৩/০ 
ফেব্রুয়ারি ২০২ ১৬1০ 

১১ মাচ ১৯০ ১৬1০৭ 
এপ্রিল ২০ ১৭, 
মে: ২২1১০ ১৯1/০ 

টন... ২৫/০ ২২।* 


টা EE ৩১৮০০ ২৬০০ 
L _ বত'মানে মুশিদাবাদ জেলায় খাগ্ঘপরিস্থিতি 


ৰ খারাপ হুয়ে পড়েছে__এ-কথা সকলেই 


জানেন, সরকারও সেনসম্বন্ধে অজ্ঞ নান। 


১৯৫০এর রানি থেকে ২৯এ লগ 
পর্যন্ত মুশিদাবাদ জেলা থেকে সরকার 
১৭৮,৭৬৭ মণ চা’ল সংগ্রহ করেছেন। ঠিক 
এঁ সময়ে ১৫২,২৪৯ মণ চাল ও ৩৪,২৭০ 
মণ গমজাত দ্রব্য সরকারী তহবিল থেকে 
মুশিদাবাদ জেলায় সরবরাহ করা হয়েছে। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এ জেল! থেকে 
সরকার যে পরিমাণ শস্ত সংগ্রহ করেছেন 
তার বেশী পরিমাণ সেখানে সরবরাহ করা 
হয়েছে । সংগ্রহের চেয়ে আরবরাহের 
পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকবে, কারণ 
আগামী কয়েক মাসে সংগ্রহের পরিমাণ হবে 
খুবই কম, অথচ সরকারী তহবিল থেকে 
সরবরাহ অব্যাহতই রাখতে হবে ৷ 


আশ করি, দেশের অভ্যন্তর থেকে সবচেয়ে 
বে শস্য সংগ্রহ কর্বার প্রয়াসে = 
বং ত্ৰাসসঞ্চারের সকল প্রকার | 





তন দেশের প্রতিটি লোক সরকারের পুর্ণ টা 


সহযোগিতা কর্বেন। আমি পূর্বেও বলেছি, 
এখনও বলছি যে, আত্বস্থষ্টি করে কেউই 
লাভবান হতে পারবেন না, বরঞ্চ অবস্থা 
আরও শোচনীয় আকার ধারণ করবে। 
‘জয়ু হিন্দ +* 








টি CN Ce রর 
৷ *৩০-৮-৫৭ তারিখের বেতার-বক্তৃতার অনুবাদ 


টিটি লি 
আশ! করি, দেশের অভ্যন্তর থেকে সবচেয়ে বেশী |. 
পৰিমাণ শস্ত সংগ্রহ কর্বার প্রয়াসে এবং ত্রীসঞ্চারের 
সৰল প্রকার চার মনে দেশের প্রতিটি লোক সরকারে : 
পূর্ণ সহযোগিতা! করবেন । 


-৯৮ 

















ওই গান্‌ গৈয়ে । 
ৰ) আসবে বৃচ্ছরোপণের আনন্দ নিয়ে} 





মৃহাকলরৰে বনমহোত্সব হয়ে গেল, 
“আয় আমাদের অঙগনে 
অতিথি বালক তরুদল, 


মানবের স্লস্জ্গ নে, 


চল্‌ আমাদের ঘরে চল 
প্রতি বৎসরে এই উৎসব ঘরে 


 প্ুজা-পার্বণ্রে দিনগুজি তোমরা চাও, তাই 


_ 7 ৷ নাও? মাকে প্রায়ই বলো---অব্শ্য যখন তোমাদের 


“মা, নন্দ-উৎস্ৰ 
কৰে হবে ?” 


“পদ্মা, পূজো এবার কী মাসে? কার্তিক? 








তেমন্ধ্িরা ব্লবে, “মা, এবারে বৃক্ষরোপণ্র 


দন কিন্তু একটা শিউলির চারা আর দুটো 


আতার চারা লাগানো চাইই। ভেণ্টুদের 
বাড়িতে কত আতা হয়, ওরা কত খায়, কত দেয় 


পাড়ার লোকদের ৷’ 


₹ আতা পেয়ারা জামুন কলা বাতাবিনেব্‌ 


চান্ৰোদাম ভুট্টা এসব তোমরা কে না খেতে 
ভালবাসো ? ভালই যখন বাসো তখন বাড়তেই 
__ লাগাতে হয়, তা না হ’লে তো বাজার থেকে কিনে 





গাৰ্গী সেন 
[ছোটদের জন্য] 


_ হিংস্‌টেপনা ক'রে লাভ কী? 


৯৯ 


চলে যাবে। 











প্রাণ্ভ'রে খাওয়া যায় না। ৰ ধল 

শ্যক-সব্জি? সেটা তোমরা বোঝো না, ভাবো, 
মা যা-হয় রেধে দেবেনই। কিন্তু ফুলের কথ 
ভাবো তো একবার, কী রকম তোমাদের দরকারে 
লাগে? এই ধরো আজ রবীন্দ্রতিখি, কাল 
গান্ধীজয়ন্তী, ক’দিন বাদেই ন্তোজিদিবস। 
এসব ছাড়াও মা-বাবা-ভাইবোনদের ম 
ইস্কুল্‌-বন্ধেরু দিনও তো ইচ্ছা করে ফুল দিয়ে 
মাস্টারমশাইদের একটু আনন্দ দিই। আবার 
পূজান্পার্বণ তো আছেই। যে-জিনিস্র এত... 
দরকার তা কি কিনে মেটানো যায়? তা হ'লে _ 
ফ্লগাছ তো নিজেদেরই জাগাতে হয়। ৃ 


একটা কথা হয়তো তোমরা ভাবতে গার, কেট টা 
কেউ, সকলে নয়_'ফলের গাছ ইদ্কুলে জাগিয়ে _ - 
কী হবে? বাড়িতে না-হয় লাগলাম অবশ্য _ 
ভাড়াটে বাড়ি হ'লেও তোমরা লাগাতে চাইবে টা 
না। তোমরা তো দূশদিল পরে ইস্কুল ছেড়ে 
হণ্যা তা সত্য কথা, অনেক ফল. 
আছে যা দ'চার বছরেও ফলে না; কিন্তু সে-কথা _ 
ভাববার কি কোন্‌ মানে আছে? আগে যারা 
লাগিয়েছে তাদের লাগানো গাছের ফল খাচ্ছো 
তোমরা, আৰু তোমাদের লাগানো গাছের ফল্‌ 
খাবে তোমাদের পরের ছেলেরা । অতএব 











"এই বরা ওয়ান তোমরা চে টাৰ নিক 
ভাল্‌ গাছ লাগালে, চারাগাছগ্‌জ্ো যাতে নষ্ট না 
হয় সেইজন্যে ছিরে দেওয়ার ব্যব্‌দ্ছাও করেছ। 
ফ্‌ল-ফলের গাছগুলো কয়েকবছর পরে ভরে 
ইস্কুলের ছেলে থাকবে না, এমন কি কল্জ-জ বন 
শেষ ক'রে হয়তো কর্মজবনও আরম্ভ ক'রে দেবে। 
হয়তো (হয়তো কণী, স্বই সম্ভব) মন দিয়ে কাজ 
করছ অফিসে বসে, একটি নূতন কর্মচারী 
ঢুকজ, তোমাকে কাজ-স্তক্কান্ত দূই-একটি কথা 
“তাই না কি! আমিও যে সে-ইস্কুল্রেই ছাত্র। 
আচ্ছা, সেই কুল্‌কুলি আমের গাছগুলো কত বড় 
“বড় হয়েছে কাঁ, স্যর, বলুন যে, কী রকম 


লে শুধু আম? আমাদের ইস্কুলে কত 


| কারা লাগিয়েছে জানিস ? ৫৭ সালের নবম 


শ্রেণীর ছাত্রেরা, তাদের মধ্যে কড়া ছেলে ছিল 
দুজয় চাটুজ্যে। গাছগুলি জাগিয়ে - অবধি 
তার আর শান্তি ছিল না, কোনো ছেলে কাঁচ 
গাছগুজোর পাতা ছিড়ল কি না, গোর্‌ এসে 
_ ঘেরাটা ভাঙজ নাকি, এই ছিল তার কাজ। বড় 
কাজের ছেলে ছিল। বলৃত--স্যৰ আমার 
ভাইএরা গাছের ফল খাবে, আর আমাদের নাম 
করবে” 


_ আমাকে আজকের মধ্যেই দিতে হবে যে।” 





তুমি কাজে ডুবে গেে। 

' নূতন কর্মচারটি বললে, “স্যর আপনিই কি 
দূজয় চাট্‌জ্যে 1” 

চার নম্বর টেবিল থেকে একজন বলে উটলেন, = 


করছে নাকি ?...পূকুর কেটেছে দুটো? বেশ, 
বেশ, এর আগে বোধ হয় আর কোন্‌ পাঁর্দর্শকের 
দক গা রনির তাল 
নি!” ট 


তুমি আবার টেবিলে এসে বসলে, তারপর 


প্‌কুরের মাছ ভেজে খেতে দেওয়া হয়!” 

“্হ্যপ দাদা, তা ছাড়া আমাদের ইস্কুলের কত 
গোর. প্রত্যেক ছেলে চারটার সময় এক গেলাস 
ক'রে দুধ পায়” 

তুমি একটা ঢোক গিলিলে; মনে হোলো, এক 
গ্লাস টাটকা খপটি দুধের নাম শুনে তোমার 
জিভের যে জলটা গড়িয়ে পড় ছল তা টেনে নিলে। 


বিরাট ব্ন-জঙগ্ল্ময় পৃথিবীতেই তো আমরা 
এসে গাছের কোটরে স্হান নৈয়েছিনম। ক্রমে 
আমরা সভ্য হলাম। 
পাখী বাঘ সিংহ সবাই আশ্ৰয় নেয় এই গাছে 
ৰোপে, আমরা মান্ডুষ হয়েও তাই নেবো ? তা হয় 








ভাবলাম, ধ্যং্ড-_পোকা = 


কিন্তু আবার আমরা নূতন: ক’ৰে ভাবতে  _- 
শিখলাম, নাব্ন, না হ’লে ছে ত, 










ও আর রব রয়ে ছেও হে 
আহহ, লাগ্ল গাছ আর গড়তে লাগল 






মিয়ার ণ্য ্য দণ্ডকারণ্য ! স্ব পরিক্ষার ! জন্যেই এ-উৎসবের স্ত্রপাত ক'রে দিয়ে দেবে 











TR | তক চাই জলকে চাই কম যে আমাদের প্রাণ ।... 
নূতন যুগের অগ্রদূত তোমরা, সুন্দর ক'রে গড়বে 
| তোমরা এই পৃথিবীকে । 





উট 


১০১ 








বা ব্দ্যাল” অর্থে আম্রা বুৰি 8019৪- 


titute — একজনের স্হানে যে অপরজন 
অচ্হাঁয়ভাবে কাজ করে। এক কর্ম্হান্‌ 


__ হইতে অন্য কর্মজ্হানে নিয়োগ করাকেও 


'_, প্ৰদৈ” বলা হয়। কিন্তু কৃষি-ব্ষ্য়ক 
“বদলি” শব্দের অর্থ অন্য। কুমিকাজ 
এমন যে, উহা একা একজনে কখনও 
সম্পন্ন করিতে পারে না। এজন্য 
যেখানে কৃষাণ একা বা তাহার নিজের 
খাটিবার লোক কম, অথচ চাকর-বাকর্‌ 


_ রাখিবারও অর্থস্হস্হান নাই, সেখানে সে 
_ সমযোগ্যতা-সম্পন্থ অপর কয়েকজনের সঙ্গে 


__ সঙ্ঘবদ্ধ হয়; এই স্জ্ঘের প্রত্যেকে 
প্রত্যেককে এক-একদিন কায়িক পারশ্রম 
একার পক্ষে করা সম্ভব হইত না, তাহা 
_ ফলে না, স্ম্স্ত প্রিশ্ৰমই পণ্ড হইয়া যায়। 
যেমন একটা পাটস্ছেত ঘাসে ভরিয়া 

গিয়াছে, ২-১ দিনের মধ্যেই নিড়াইতে না 





আর বাঁড়বে না। কৃষাণ্‌ যাঁদ একা 
নিড়াইতে বসে বহুদিন চলিয়া যাইবে, 
শ্রমের ফজও আশ্যন্রুপ পাওয়া যাইবে না। 
এ অব্্হায় সে সঙ্ঘবচ্ধ আৰু প্ণচজন্রে 
কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যপ্রার্থী হয় এবং 
প্শচজন্কে পণচদিন খাটিয়া দেয়। 
ইহারুই নাম “বদলি” প্রথা । এই প্রথা 
আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, নতুবা 
বাংলার পল্ছ-জীবন করে শেষে হইয়া 
যাইত । এই যে “বদলি” প্রথা,--দ্‌শপণচ- 
জন পাড়া-প্রতিবেশ, আত্মৌয়্‌-স্ৰজন 
সাহায্যে কৃষি-কাৰ্যাছি হয়া ইহার অপর 


বদলি কামলাঁঁএকজনের কায়িক পাঁরশ্রম্রে 


সাহায্যের বদলে যে তাহাকে অন্ড্রুপ = 
কায়িক পরিশ্রম দ্বারা, সাহায্য করে, 
ইহার অপর প্রচলিত নাম “খেস কমলা” 











! শট একটা অংশ পান। 








ধানের বাঁজ ফাল্গুন-চৈত্র কি বৈশাখ মাসে 







উততিবাঁর পূবেই বপন করিয়া দেওয়া হয়। 
ন ৮ সঙ্গে সঙ্গে৷ “ব্ওয়া”র চারা 
1 বাওয়াকে “আমন” '’ বলিয়াও অভিহিত করা 
0 হয়; কিন্তু উভয়ের মধ্যে একট, পার্থক্য 
__ আছে ---“বাওয়া”তে বীজ বপন করিতে 

হয়, “আমনে” চারা রোপণ করিতে হয়; 
এজন্য “আমন” ধানের অপর নাম 
“কয়া” বা “রোয়া'ঃ ধান। বাওয়া, 
ন আমন বা রুয়া সকলই হেমন্ত কালে পাকে। 
: বাছন, বাছা--নিড়ানো ; নিড়ানি বা 
“ছেনি”র সাহায্যে শ্স্যচ্ছেত্রের ঘাস 

আগ্ছা ইত্যাদির উৎপাটন। 

জিনিস একত্র থাকিলে একটি হইতে অন্যটি 

পৃথক করা ৷ 
বাত--সুফস্ল জন্মিবার বা জন্মাইবার অনুকূল 
অবস্হা বা. রোৌদ্ধ-বৃদ্টি। চাষ-আবাদ 
ব্‌প্ন, tie bel নিড়ানো ইত্যাদির উপযুক্ত 
কৃষাণ্রে নিকট এই “বাতের” 

মূল্য ঘর পরা: এই প্ৰাত” তি 














টি ৰাওয়া---হৈমন্তিক ধান্বিশ্ষে; সাধারণত এই 


‘হাওর’ কি “নাম্”র জমিতে বর্ষার জল, 


একাধক.. 


মু বস্তুটি আবর্জনা হইতে = 






ভাট; ভা চা লাক ভবাৰ পৰ 
সাঁমান্ত অণ্টল “ভাটি অপ্টল” নামে খ্যাত। : 
সেক হতে করবি বেক জো | 
8577 ও সমত লোককে 
ভিট, ভিটা হৈ জাকি উণর ও কালে জানে a 
বাড়িঘর ছিল্ব-পৰে তাহা শস্যক্ষেত্ে 
প্রিণ্ত হইয়াছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে এই 
“ভিটাজম” আজও শত শ্ত লোকের 
স্মৃতি বহন করিতেছে। - 
মাগ্যান কাম্‌জা--“বদলি”’ ও “বদলি কামলা” 
বিষয়ে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। এমন 
নাই, ধনবল আছে। কিন্তু অৰ্থব্যয় _ 
করিয়াও অনেক সময় “বাত” মৃত “কাম্জা” 
বা “জন্‌” পাওয়া যায় না। অগোৌণে 
তাহাকে “মাগ্‌নি কাম্জা”র শ্রণাপ্‌র 












বসুঙ্বর! 
হইতে হয়। তাহার অনুরোধক্রমে পাড়া- 
প্রতিবেশী, আজুীয়-স্বজন বি্শি-ত্রিমজন 
মিলিয়া আসিয়া একদিনেই আবশ্যক কাজ 
একবেল্য ভূরিভোজন করাইতে হয়। 
মান্দার্‌য়া, খাতা, ফাৎরা--শস্যের অনিষ্টকারী 
জু চান জাখে অপরের গো-মহিষ- 
ৰিক্লয়-মন্যের কোন অংশ বা তাহাদের 
কোনও শাবক পালকের প্রাপ্য হয়। 
র্‌য়া, ৰোয়া--আমন ধান বৈশ্ষে। রোপণ 
- করা। (প্ৰাওয়া” ষ্টর্য)। 
রেখ, রেগ- লাজ্গলের ফলার লম্বা চিছু। 
7... এ“ ৰেখা 
ৰেত--যে মাটিতে বালির ভাগ অখিক। 
আামববাওয়া ধানের “ছোবা ৷” 
_ স্মি, সরজমিন__যেন্হানের ব্যাপার বা 
_  ছটনা, তিক সেই দ্হান। 


ৰ = _ দইয়া_ ব্রা, অনেক সময় জমির মালিক 


জমিতে কম্-ব্শে যে-পরিমাণ কস্জই 
উৎপন্ন হউক না কেন, বৎসরে একটা নিদিষ্ট 
__ বৰ্গাদারকে জম্ণ্চাষের অধিকার দিয়া 
' থাকেনা এই প্রথাকে “‘স্ইয়া” পত্তন বা 


__ “চুক্তিবৰ্গ”” বলা হয়। = 


সংগ্রহ-বিষয়ক শব্দ 


আগ-নঙয়া--ধান গ্াকিয় উঠিলে কৃষাণ বা 
ৰ গুচ্ছ এক শুভদিন শুদ্ধ মনে শবদে বসনে 
এক গোছা ধান স্বপ্রথম কাটিয়া আনে 
₹ এবং ঘরে সযত্নে রক্গা করে,---ইহারই নাম 


নাহ, হয মাসে তে এই ধানের 
| চারা রোপণ করিতে হয়, চন বেলাছে 
পাকে। - ৷ 


হাওর বোদা দিগন্তবিদ্তৃত মাঠ 


যাহা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শৃক্ক থাকে, 
কিন্তু বর্ষার জলে সাগরের আকার ধারণ 
করে। ওরস উদর প্রধান হম পবা 
ধান”। 

হাঙ্গর (বদলি দুষ্টব্য)। yl 


হামাল-_কোনও ছ্ছেত দই চাষ করা হইয়া 
থাকিলে বলা হয়---“হামাল”” হইয়াছে। 


হামূর- বৃহৎ ভূমিখণ্ড একজনের পক্ষে এক হালে 
চাষ করা কঠিন হইয়া পড়ে; এ-অবচ্ায় 
8-৫ জন চাষ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রস্পরের 
হাল্‌-গোরূরে সাহায্যে প্রস্পরের ক্ষেত- 


খোলা চাষ-আবাদ করিয়া থাকেন। এই- /' 
রূপ প্রধাকে “হাম্‌র চাষ” বা “হামূরে 


চাষ” বলা হয়। 
হাল্‌-_হল্‌, লাঙগল | 

করা । 
ছালট-_(গোপাট দুষ্টব্য)। .. টী 
হাল্‌য়া---যে হাল (লাঙ্গল) _ চালায়, ঢা 

কৃষাণ। 


“আগ্-জওয়া”, হিন্দুরা ইহাকে লক্ষ্মী _ 
গৃহগত হইল বলিয়া মনে করে। ৰ 
আটি-_শস্যাছির তাড়া, গোছা। শত আবরণ 











_  যেন্ছানে ধান, কলাই, সরিষা ইত্যাদি গো- 
ৰ es মহিষাদি দ্বারা মাড়াইয়া ১৬ 
জু পত্ৰক করিয়া লওয়া হয়। 
পা খ্যরে--খড় (নাড়া মুণ্টব্য) L 

7} মাচ মোটর থা তয় বির 








₹স্তূপশীকৃত থাকিয়া যদি বিকৃত বা দ্‌গন্থি- 

যুক্ত হইয়া উঠে, তৰে সেই শস্য “গমোইয়া 
্‌ টি গিয়াছে”, “গম লাগিয়াছে” ব্লা হয়। 

রি আসা যেখরে স্বৎসরের জন্য গোরু- 








_ চাতল-_ধান বা নাড়ার গোড়া কাটিয়া জিতে 
যে লারি সারি করিয়া শুয়াইয়া রাখা হয়, 
সেইসকল স্যর নাম “চাতল”। 


,_ চেগান, চেগালি, ইচড়ন, এচড়ান--টিপিয়া বা 


মোচড় দিয়া ফল তরকারি ইত্যাদির বীজ 
_ জাক, জাগ, তুর শস্টাদির অপ্টি স্তূপাকৃত 








গে দেওয়া,” “ভুৱ দেওয়া” 





জন্য জলে রা টন “নাজিয়ার টি ্‌ 






ডুপ্যাজ__কিকয়ার্থ পাটের বধ্য হু আটে টি ্ _ 
১ লাছি। _ 


চু 
ৰ 


ডেঙ্গা-_নাড়া নটব্য? ম্ূুধূ গোৱঢৰ খাদ্য _ 
"“ডপ্টা’* অৰ্থেও ময়মনসিংহের এক কৃত 
অণ্টলে জগ শের অন লাছে। ্‌ 





কৃষকদের এক মৃহূর্তও অবসর থাকে না? _ 
নাড়া ধান পাকলে কোথাও, ধানগাছের 
একেবারে গোড়ায়, কোথাও বা শীষের : 


নিম্নাংশকে “নাড়া” বা “ডেঙগা’ বলা 
হয়, আর উপরের অংশ হইতে ধান পৃথক, 
করিয়া লইলে সেই অংশকে “খেড়,”” 
“্থ্যার:’ বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যাইতে 
পারে--শাীষ কটা নেড়া ধানগাছ--- 
“নাড়া? 
পাটখরি--পে”কাটি ; পাটশোলা । 





_ চারদিকে দ্েক্ছিত খড় ক্চালি সং 
_ পূঞ্জি বা পণৃজি শব্দ দারা “মজুত অর্থ” 
__ ৱা “ম্‌ল্ধন”কেও বোৰায়। 





7 বিছুন, আলি, হালি--বগ্ন বা রোপণের উদ্দেশ্যে 
এ রক্ষিত পৃক্ট বীজ। 









চা উকি ড়া” 
ম্াড়া---ম্‌ল্ন। 
ম্‌ড়িঁধানের ছোট ছোট অপটি। 
মেইয়া-_শস্যাছি মাড়াইবার কালে যে গোরু বা ” 
‘ম্ইয়া” রা “ম্ইয়ার বলদ” বলা হয়। = 
লাছ-স্থড়শবচাতির সুজিত নত (পৰি 
দক্টব্য)। সংগৃহীত ধানের ল্বালম্ৰি 
স্তূপ। মৃতদেহ। : 
লাছি--পাটের পাচ সের, দশ দের, চক আৰ মণ 
... ওজনের বাণ্ডিল্‌ বিশ্ষে। ইহাকে কোথাও 
কোথাও "ডুপ্‌জি” বলিয়া থাকে।. 
হাতা--(ব্চিকা দুষ্টব্য)। .. 







হালি, আি- বীজ; ব্পন বা রোপণের জন্য ঢ় 


রক্ষিত প্‌ল্ট বাঁজ। 

















i শ্রিগঙ্গাশরণ কিষাণ গত ১৯৪৮ সালে উত্তরপ্রদেশে আলু-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় একর-প্রতি ৫৪৮ মণ ত 
না (দাজিলিং লীল গোল) উৎপাদন করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন । কিছুদিন যাবৎ তিনি ভারত-দরকারের ফমল-প্রতিযোগিতার 
অবৈতনিক পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিতেছেন । ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি হুগলী, বর্ধমান ও চব্বিশপরগন। 
__ জেলার আলু-উৎপাদনকেন্দরগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন । আশা করা যায় যে, আমাদের চাষীরা, ফাহারা ১৯৫, সালের 
__ আলুংপ্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন, গঙ্গাশরণজীর অভিজ্ঞতা প্রস্থত এই প্রবন্ধ হইতে অনেক উপকার পাইবেন । এই, 





প্রবন্ধটি ভারত-দরকারের কৃষিবিভাগের প্রকাশিত হিন্দুস্থানী Eley হইতে মুত 1_আলু- পরাধিকারিক, রিনা 


রঃ __ মহাকরণ, কলিকাতা ৷] 


জব্দ রকম মাটিতেই কমবেশী সার প্রয়োগ 
ক'রে আলু জন্মানো যেতে পারে, কিন্তু 
ফেমাটি শক্তও নয়, বেলেও নয়, অর্থাৎ 
দো-আশ, সে-রকম মাটিতে আলু ভাল ও বেশী 
জন্মে ।""-""*সাধারণ ফলনের চেয়ে আলু বেশী 
ফলাতে গেলে বীজ লাগাবার ৪ মাস আগে 
থেকে ক্ষেত পতিত রাখা নিতান্ত দরকার। 
প্রায়ই দেখা যায় যে, চাষীরা জমি থেকে তিন- 


ss _} ত্লিটে ফসল তোলার চেষ্টা করেন ও সেজন্য 





চু ; মোটেই বিরামের সুযোগ দেন না। 
অবশ্য তাঁরা, জমিতে নানা প্রকারের সার ও 


_- নাঁলার পচা জল দিয়ে তাকে বেশ জোরালো 


করবার খুব চেষ্টা ক'রে থাকেন; কিন্তু এতে 
= ফলন বাড়ে না। এর প্রধান কারণ এই যে, 
ৃ এতে মাটি বিশ্রামের অবসর পায় না 


*"আমি- একটা পরীক্ষা করেছি। একটা 
ক্ষেতেরই অর্ধেকটাতে ১৫ই জুন মকাঁই বুনে 
বাকি অর্ধেকটা ক্ষেত খালি রেখে দিই। ১লা 
সেপ্টেম্বর মকাই কেটে নিই। তখন ক্ষেতের 


ন | কত শার দিই এবং যে কটা মৰাই 


সৰল = 





বুনেছিলাম তাতে অন্য অংশের তুলনায় গুণ ঢু 


সার দিয়ে আলু বুনে দিই। বাকি সব কাজ, 


যেমন--বীজ বোনা, জমি নিড়ানো, সেচ = 


ইত্যাদি, ঠিকমত চল্তে থাকে।. যে অংশে _ 
মকাই ছিল তাতে ১০ মণৈর মত আলু কম 
পাওয়া গেলো, আর আমার প্রতি কাচা 
বিঘেতে ১০০ টাকার মত ঘাট্তি হোলো। 


কারণ, মোটের উপর প্রতি বিঘেতে প্রায় ৬৪... 


টাকার মতন মকাই ফলেছিলো, ও ২৪. টীকা, 
মতন সার বেশী দিতে হয়েছিলে| ৷” ৃ 
কলে আসি এ 


সেই সঙ্গে জমিও নীরদ ইঁর্ডৌয়েছিলো। এই. ৃ 


ক্ষেতকে ৪ মাস পতিত রাখা অত্যন্ত দরকার। 
সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, জমি 
সব সময়ে 'জো-অবস্থায় রাখতে হবে যাতে 

বা অন্যান্য গাঁছ-গাছড়া জন্মে’ জমিকে 
নীরস না ক'রে দেয়। জমিকে আলু ফলানোর 
উপযুক্ত করার জন্যে বেলে মাটিতে পুকুরের 
পাঁক আর শক্ত মাটিতে কিছু বালি দেওয়াও 
বেশ লাভজনক হয়ে থাকে। 


১০৭ 








- কমে না যায়। 





জমি তৈরি. 

বর্ষার সময়ই খালি রেখে তাতে চাষ দিতে হবে। 
আলুর জমি ও তার পাশের জমির মধ্যে ৯ ইঞ্চি 
উঁচু আল রাখা দরকার যাতে ক'রে বর্ষার জল 
ক্ষেত থেকে বাইরে না যেতে পারে। ক্ষেতের 
জল বাইরে চ’লে গেলে ক্ষেতের তেজ ক'মে 
যায়। আলু লাগাবার আগে ক্ষেতে খুব বেশী 
করে চাষ দেওয়া দরকার। সেইসঙ্গে 


১. একথাও মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক চাষের 


পর মই দেওয়া দরকার যাতে জমির রস 
যদি ক্ষেতে রস কম 


_ থাকে, তবে জল দিয়ে প্রথমে ক্ষেতকে 
ভিজিয়ে নিয়ে তারপর চাষ দিয়ে তবে 


- আলু বলাতে হবে। জমি কতটা রসালো আছে 


__ তার হিসাব করবার সময় একথা মনে রাখতে 


_ হবে যে, আলু বসানোর পর সেচ না দিয়েই 





__ আলুর অঙ্কুর. বের হওয়া অত্যন্ত দরকার । 


_ প্রায়ই দেখা যায় যেন্চাবীরা আলু লাগাবার 
সময়ে খুব তাড়াতাড়ি সব কাজ করেন। আর 
জমির রস ক'মে গেলে আলু লাগাঁবার পর সেচ 
দিয়ে দেন। এতে ক'রে তাদের.সব আলুর 
অঙ্কুর বের হয় না, কিছু বীজ জমিতেই প’চে 
_ যায়, আর যেগুলোর অঙ্কুর বের হয় সেগুলোও 


শক্ত জমি ভেদ ক'রে বের হবার দরুন চর্বন 
হয়ে যায়। আর সজনে 





; অঙ্কুর বের হ’তে ১৫ 
' থেকে ২৫ দিন সময় লাগে। সেচ দেওয়ার 
দরুন আগাছ! তাড়াতাড়ি বড় হয়ে আলুর 

চারাগুলোকে ঢেকে ফেলে’ দুর্বল ক'রে দেয়। 


সার 

সার বিভিন্ন প্রকারের আর তাঁদের গুণও 
আলাদা আলাদা । এজন্যে যে সার সস্তায় 
হয় সেটাই দেওয়া উচিত। কয়েক প্রকারের 
মার ও তাদের গুণাগুণ নিচে দেওয়া হোলো। 





(১) গোবর ও গোচোন| £-এই সার সব 
পক্ষে এই সার ব্যবহার কর! সুবিধাজনক । 


আলুর জন্যে প্রতি একরে ৫০ গাড়ি সারই ্‌ 


যথেষ্ট প্রতি গাড়িতে ১৫ মণ বোঝাই 
করতে হয়। 


(২) মিউনিসিপ্যাল কম্পোষ্ট £_ যেসব 
চাষী শহরের কাছেই কৃষি করেন, তাঁদের 
অনেক সময় এই সার সহজেই মিলে যায়। 
আলুর ফসলের জন্যে এই সার অত্যন্ত 
লাভজনক । কিন্তু এতে ইট-পাথর, খোলামকুচি 
ইত্যাদি মিশে থাকার দরুন জমি কাঁকুরে হয়ে 
যাঁয়। তাই জমিতে দেবার আগে আধ ইঞ্চি 
জালের চাঁলুনিতে সার ছেঁকে নেওয়! দরকার । 
প্রতি গাড়িতে ১৫ মণ হিসাবে ৫০ গাড়ি সার 
প্রতি একরে দেওয়া উচিত। ; 


(৩) ছাই ঃ--সব জায়গাতেই দেখা যায় যে, 
গ্রামদেশে ছাই ফেলে দেওয়া হয়। খোলা 
জায়গায় বা উঁচু জায়গায় রাখা হয় ব'লে 
জোর-বাঁতাসের ধাক্কায় ছাই উড়ে নষ্ট হয়ে 
যায়। ছাই যত্ন ক'রে বদ্ধ জায়গায় রেখে 
দিয়ে, পটাশের অভাব আছে এমন জমিতে 
দিলে আলুর ফলনে অনেক উপকার হয়। 
প্রতি একরে ৫ মণ ছাই দেওয়া দরকার। 


(৪) হাঁড়ের গুঁড়ো £-- '*হাঁড়ের গুড়ো 
একবার জমিতে দিলে পর অনেকদিন পর্যন্ত 
জমিকে তৈরি রাখে । আলুর জন্যে একর- 
প্রতি ৫ মণ হাড়ের গুঁড়ো প্রয়োগ করা উচিত। 


(৫) খোল £--**আলুর চাষে নিম, রেড়ি 
আর চীনেবাদামের খোল বেশী লাভজনক । 
প্রতি একরে ২০ মণ খোল যথেষ্ট । 


(৬) সবুজসার ১--বীদের শহর, থেকে হৈ টি 
বৌ গরিনাণ জমি আছে চী ৰি £ 

















শন ইত্যাদি জমিতে বুনে দিয়ে, গাছগুলো বড় 
হতেই বর্ধার শুরুতে জমিতে চাষ দেওয়া 

ত | ক্ষেতে ছু’মাস ধরে বারে বারে চাষ 
গাছকে ওখানেই পচতে দিতে হবে। 
| আবার আশ্বিন মাসে জমি তৈরি 
_, কাৰে আলু লাগাতে হবে। এই সবুজসার 

আলুর চাষে অত্যন্ত উপকারী । 











__ 'আযমোনিআম্‌ ফস্ফেট্‌’, 'আমোনিআম্‌ নাই- 
প্র ‘সুপার ফস্ফেট্‌’ ইত্যাদি অনেক প্রকার 
রর কৃত্রিম সার আজকাল দেশ-বিদেশের কারখানায় 

তৈরি হচ্ছে । এগুলো ফলন বাড়ানোর সুবিধা 

_ কাযে দিয়েছে। কিন্তু যদি আমরা গোবর ইত্যাদি 
সার একেবারে না দিয়ে শুধু এই কৃত্রিম সারের 

সাহায্যে চাষআবাদ করতে থাকি তবে ৩-৪ 

বছর পরেই আমাদের জমি নীরস হতে শুরু 

করবে ।"” 


টা (৭) কৃত্রিম সার:--জ্যামোনিআম্‌ সালফেট, = 



















চি 


ফসল জা তোল নব বোনা হয়ে খাজে? 
জাতগুলো সাধারণত ভারতে লাগানো zn 
নিচে তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ দেৱো 
হোলে| । | 

















| একর-প্রতি ফলনের = 











৬ পতি একরে ফগল-তোলার ৷ 
নং]. দাত | লাগানোর সময় | বীজের পরিমাণ | সারের পরিমাণ সময় = পরিমাণ 
১ | দেশী ফুলুয়া ১৫ই থেকে ১০ মণ ৫০ গাড়ি গোবর, ৫০ | ১লা চৈত্র ২৫০-৪০০ মণ. ৰ ১ 
৩০এ আশ্বিন গাড়ি মিউনিসিপ্যাল 175 
কম্পোস্ট,২০মণ খোল, 
২। মণ 'আযমো- 
রস নিআম্‌ সালফেট" 
২ | পাহাড়ী ফুনুয়া খু ১২ মণ ৫০ গাড়ি কম্পোস্ট, ২০ লা ফ | ৩০০-৪৫০ মণ. 
মণ খোর, ২ মণ ন 
৩] পাটনাই সাদা প্ৰ | ৭11 মণ ১ নংএর মত | ২০০-৩৫০ মণ 
8 | পাটনাই লাল ১৫-২০ ষণ পর্যন্ত | ২ নংএর মত, তবে ৩০০-৫৪০ মণ 
নিআম্‌ সাল- 
ফেট্‌’ দ্বিগুণ ‘আযমেো- 
নিআম্‌  ফসৃফেট্‌’ 
1; : ৷ : একর পৃতি ৫ মণ = 
& | পাটনাই ধাঠা | ১্‌লা মা ১৫ই | ১৫ মণ ৩০ গাড়ি কম্পোস্ট ১৫ই পৌঘ ৷ ১০০-১৫০ ষণ 
2, 1 ছিটওয়ালা বাংলা এপ সাপ ২ নংএর মত, 


১লা ফান্তন ১০০-৪00 মণ 


- ১০৯ 































-গুত্ি একরে গৃতি একরে = ফসল-তোলার একর-প্রতি 
লাগানোর সময় [বীজের পরিমাণ | সারের পরিমাণ সময় ফলনের পরিমাণ 


শা টাটা িটিটিটিিাটা | শা [শু] 


২ নংএর মত | ২৫০-৩৫০ মণ. 





১লা থেকে ৩০এ | ১০ হণ ১৫ই ফল্তিন 


১৫ই আশ্বিন | ২০ মণ ৪ নংএর মত ২. | ১লা থেকে ৩০এ | ২৫০-৪০০ মণ 


মাঘ রী 
নি i টু গং 
প্র ১০-১২ মণ পৰ্যস্ত | নংএর মত ত্র ১০০-২০০ মণ 
১৫ মণ ২ নংএর মত ঞী তর টি 
২ 
চলা থেকে ৩০এ | ১৫-২৫ মণ পর্যন্ত | ৪ নংএর মত ১লা থেকে ১৫ই | ২০০-৪৫০ মণ... 
বাধ 

ঞ ও ২০-৩০ মণ পর্যস্ত | ৪ নংএর মত এর প্র 








; রা ২৫. ফুট লম্বা! YE 
০ এক'সারি থেকে অপর 
: লাৰি ধূৰাৰ রুট 


শশা সারি ২৫ ফুট > |<---- ২৫ ফুট ------>> E <---- ২৫ ফুট ">> 


E 

ৰ 

চ এক বীজ থেকে অন্য 
3 বীজের দূরত্ব ১ ফুট iE 
ডি [> 4 
5 





জল দেবার ছোট 
হ্‌ 





পুরের নকশ। ফুলুয়া, পাহাড়ী ফুলুয়া বা লাল, ছিটওয়ালা ইত্যাদি জাতের জন্য 


মা ষাঠা, গোল বা গোলা, স্পেশ্যাল 
হেজ পাত ৯ ইঞ্চি তফাতে বীজ ও 
১॥ ফুট অন্তর সারি করা দরকাঁর। আল 
১২ ফুট লম্বা কর! উচিত। 


_ বীজ লাগাবার আলে? দেখতে হবে যে, 





৷ ত ৰ তারপর 


৯১০ : 


চারটে চাষ দিয়ে বীজ বসাতে হনে। বীজ 
বসানোর আগে জমিকে চৌরশ করা অত্যন্ত 
আবশ্যক আবার জীত-অনুযায়ী যতট| দুরে 

দুরে বীজ বসানো হয়েছে ঠিক তারই টার 
আল এবং জল দেবার নালার ব্যবস্থা করতে 
হবে, আর বীজ ২ ইঞ্চি মাটির নিচে বসিয়ে 


আবার দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি তুলে, _ 


৪ ইঞ্চি উ'চু আল ক'রে মাৰ্সীলে ন! ন নালা 
তৈরি ক'রে দিতে হবে। _ 

















আলুর জমি নিড়ানে৷ 
ৰ পর প্রায় ১২ দিনের মধ্যে 
এ পূর্ণ জ মিতেই অঙ্কুর বের হয়ে যায়। ৫ 








_ হ’লে পর সেচ দেওয়া দরকার। আগাছা 
__ জন্মালে তা খুরপি দিয়ে নিড়িয়ে দিতে হবে, 
. আৰ তাদের ডাল-পাতা খুব সাবধানে ফেলে 
ট চারিরিবের “মাটি খুব ভূর্ভুরে কারে দেওয়া 
__ দরকার। আলুর শিকড়ের কোন অনিষ্ট না 
হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। 

ই নিড়ানোর পর তৃতীয় দিনে, আলুর জাত- 
_ অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে গুঁড়ে-করা খোল 

কৃত্রিম সার মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে, কোদাল 
দিয়ে কুপিয়ে মাটিচাপা দিতে হবে। তারপর 
_ অল্প ক'রে জমিতে সেচ দিতে হবে। একথা 
১. মনে রাখতে হবে যে, মাটিচাপা দেবার পর 













ঘন ঘন দু’তিনবার সেচ দিতে হবে। আরও 


_'- ভাল হয় যদি প্রতি চতুর্থ দিনে ২-৩ 
- ইঞ্চি জল দেওয়া যায়। প্রথম তিনটে সেচের 
-. পর জমির প্রয়োজন এবং অবস্থা অনুসারে সেচ 
দিতে হবে। এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, 
সেচের জলে জমির আল সম্পূর্ণ না ডুবে যায়। 


আলু তোলা 


. যখন আলুগাছ পাঁকতে শুরু করে, 
নিস্তেজ হয়ে যায়, গাছের ডাল ও পাতা 
০. শুকোতে শুরু করে, তখনই ই আলু তুল্‌তে হবে। 
“আলু তোলার সময়ে জমি ভিজে থাকলে 

আলুতে মাটি লেগে থাকে, মাটি খু'ড়বার সময় 
». আলু না কেটে যায় একথাও মনে রাখতে 
হবে। মাটি থেকে তোলার পর আলু কোন 
গাছের ছায়ায় বা এমন কোন জায়গায় রাখতে 


হবে যেখানে রোদ না লাগে অথচ বেশ হাওয়া 


ভাগের £ রি শতকরা ৮০টা গাছ বের, 


খেলে। পাঁচ-সাত দিন পরে যখন আলুর 


খোসা বেশ শক্ত হয়ে যাবে তখন জালিদার 
বস্তায় বোঝাই ক'রে, যেখানে আলুর বাজার 


ভাল সেখানে বিক্রির জন্য পাঠাতেহবে।  _ 
যদি বাজারে আলুর চাহিদা কম এবং দাম সস্তা 





ADEM Se কাছে 


১১১ 


প্রতি একরে ৫৪৮ মণ 


যে-জমিতে আলুর চাষ হয়েছিলো তা থেকে 
১৬-৪৮ তারিখে পেঁয়াজ তোলা হয়। তারপর = 
জুলাই মাসে প্রতি, একরে ৩০ গাড়ি 


মিউনিসিপ্যাল কম্পোষ্ট দিয়ে ৪ মাস ধারে 


চ'ষে ও মই দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিলো । = 
১৪-১০-৪৮ তারিখে খুব ভাল ক'রে জমি তৈরি 
ক'রে একর-প্রতি ২০মণ দাঁজিলিং লাল গোল, 
আলু লাগানো হয়েছিলে| ৷ ৷ তার আগে জমি 
সমান ক'রে তাতে ২৫ ফুট অন্তর নাল! তৈরি. 
কর! হয়, আর ৫০ ফুটে ৩২টি হিসেবে নালার 
নিশানা করা হয়। প্রত্যেক: ‘দুই নিশানার 
নিচে এক পাশে ৮ ২০ মণ হিসাবে... 





গর্ত ক'রে লাগানো হয় । = জারির তে নাজ! 
মাঝখান থেকে মাটি নিয়ে ৪ ইঞ্চি উঁচু ক'রে 
আল করে দিই। ২০ দিন পরে শতকরা 
৮০টি গাছ জন্মে যায়। তারপর জমিতে সেচ 
ও নিড়েন দিয়ে তাতে ১২-১১-৪৮ তারিখে 
একর-প্রতি ২০ মণ কাঠের গুড়ো, ৫ মণ 
'আযামোনিআম্‌ সাল্‌ফেট্‌’ ও ‘আযামোনিআম্‌ 
ফসফেট মিশিয়ে গাছের গোড়ায় দিয়ে, মাটি- 
চাঁপা দেওয়া হয়। প্রথমে প্রত্যেক দিন সেচ 















দেওয়া হয়, তারপর ৬ দিন থেকে ৮ দিন পরে রকমের ছিল|। ক্ৰছ লাল জাতের গাছে 

পরে সেচ দিই।  ১৫-২-৪৯ তারিখে জমি গাছ-প্রতি সোয়া সের থেকে দুই সের পৰ্যন্ত 

খু'ড়ে একরপ্রতি ৫৪৮ মণ. আলু পাওয়া আলু ফলে, সেখানে সাঁদা জাতের গাছে আট 

গেলো. যতদুর আমার মনে হয় এই সম্পূর্ণ বৈ 

বিবরণীতে কেবলমাত্র এক জায়গায় আমার যদি আমি: 
ie অগোঁচরে গলদ হয়েছিলো। আমি আলু লাগাতাম তবে লি আরও কৌ 
থেবে ক বীজ নিয়ে এসেছিলাম; জায় ___ ফলন হোতো। ৷ 











(ভারতে আলুর আবাদ করার এবং খাওয়ার এত প্রসার 

01 হ’য়ে গেছে যে, আজ আলু আমাদের জীবন ধারণের 

আঞ্জা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হ’য়ে দীড়িয়েছে। দৈনিক 

| খাওয়া থেকে বিবাহোংসব প্রভৃতির ভোজ পাধস্ত j এ 
সবই ম্লান হ’য়ে যায়---যদি আলু না থাকে। 




















বাংলার পল্লী আজ আর বেঁচে নেই বাস্তবে; 
সে আছে পল্লীবাসীর ব্যথামিত্রিত স্মৃতির 
স্বৰ্গে, শহরবাসীর স্বপ্মৰিলাসে, ভাবুকের 


কল্পনায়, উপন্যাসের অধ্যায়ে আর সিনেমার 


পর্দায়। পল্লীজননীর মেদ্রর-অঞ্চল, পল্লীমায়ের 
বুকের দুলাল, আম-কীঠালের গন্ধে ভরা 
পল্লীকানন--এসব কথার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগের 
মধ্যে দেখি শুধ, পল্লীপ্ৃতিকে নিয়ে চমৎকার 
ব্যবসাপনা। পল্লীকে শোষণ ক'রে, ধ্বংস 
কারে, শ্মশানে পরিণত ক'রে, তার বর্তমানকে 
উপেক্ষা ক'রে, অনাদর ক'রে, তার ভবিষ্যতকে 
গুদাসীন্যের অভিষিঞ্চনে অনিশ্চিত ভাগ্যের 


0 নিশ্চিত অধঃপতনের কবলে সমর্পণ ক'রে, তার 
__ কোলে আজও যাঁরা অনন্যোপাঁয় হয়ে পড়ে 
আছে তাদের ঘা ক’রে--অবস্গা ক'রে যখন 


আমরা পল্লীজী নিয়ে কবিতা রচনা করি, 
পল্লীস্থ্যমার ছবি আঁকি, পল্লীদুলালের সহজ সরল 
অনাড়ম্বর জীবনের বাহবা দিই তখন আমরা 
বাস্তবকে অপমান করি, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিই, 
প্রবঞ্চনার বেসাতি ক'রে আত্মর্ধদা নষ্ট করি। 
গৌরব আমাদের প্রাপ্য নয় তখন, নিজেদের 
' ধিক্কার দেওয়া উচিত আমাদের, আতা" 
প্রতারণার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। পল্লীর 
প্রাণ শোষণ ক'রেও আমাদের তৃপ্তি হয় নি, 
তার অন্তরের শুচিত! আর সৌন্মৰ্যও আমাদের 


_বনিয়াদ। 
=> ১৯৩: 








অতি কদর্য ব্যবসায়বুদ্ধির লোভ ও বিলাসের 
উপাদানে পরিণত হয়েছে। ৷ 

দু'শ’ বৎসর ধরে পল্লী নেমে চলেছে ধ্বংসের 
গহবরে__বাংলার = গে আনু নেই, প্রাণ 


ৰ হা্্টালেরিয়া, 
আছে মোকদনানলাদলি, আছে পরনিন্দা- 
পরশ্রীকাতরতা, আছে অজ্ঞত৷কুসংস্কাৱ, আছে = 
অসংখ্য মিথ্যা রীতি ও'আচারের আবজনার 
বিরাট স্তপ। অন্তঃসারশূন্য। পল্লীমায়ের বুকে. 
কঙ্কালসার মানুষের দল-_সংখ্য! তাদের, লক্ষ. 





ত জানে এ 

বটে পৃথিবীর কথা কিছ কিছু। রেল চলে, 
মোটর ছোটে, রেডিও গান গায়, এরোপ্লেন __ 
ওড়ে, বোমা ফাটে বিস্ময়ের বিহ্বলতা জাগে 
তাদের চোখে, পৃথিবীর অন্যদেশের মানুষের 
চেয়ে অনেক ছোট ভাবে নিজেদের, আত্মা 
তাদের সংকুচিত হয়, ঢুৰ্বলত| ও নৈরাশ্যে ভেঙে 
পড়ে তাদের মন। এদের আমরা করুণা 
করি, অনুকম্পা করি, উপহাস করি; অথচ 
এই মুঢ়-মূক মানুষের দলই দেশের সব আশ, 
সকল শক্তির উৎস, আমাদের অস্তিত্বের 

রাই বর্তমান, এরাই ভবিষ্যৎ, 





এদের সমগ্ঠিই জাতি। আমরা জানি এসব 


কথা, বুঝি এসব তথ্য, তবু প্রাণ কই 
আমাদের? নির্মম সংস্কার, প্রবল স্বাৰ্থবোধ, 
দুরন্ত অহংকার এদের আর আমাদের মধ্যে যে 
ব্যবধান, স্ঞ্টি ক'রে ফেলেছে তাকে ধুলিসাৎ 
_ ক'রে দেবার শক্তি কই, সংঘ কই, দুর্বার 


= আকাঙ্ক্ষা কই? 8৭, 


আমাদের ? প্রীতি কিছু থাকলেও শক্তি নেই, 
আকাঙ্ক্ষা থাকলেও উৎসাহ নেই, প্রেরণা 
থাক্লেও শৃঙ্খলা নেই। তাই স্বাধীনতালাভের 
পরেও পল্লী দ্রুত নেমে চলেছে ধ্বংসের গহররে 
-_ আর আমর! বুক চাপড়ে হাহাকার ক'রে 
চলেছি একদল এই দুঃখ ও হাহকারকে 
১১১৪ ক'রে; গান গেয়ে, ছবি এঁকে, রঙ্গমঞ্চে 

বা পর্দায় কুভ্তীরাশ্র বর্ষণ ক'রে, সম্প্দবৃদ্ধি 


5 কারে চলেছি একদল; আবেগে উচ্ছ,সিত হয়ে 


_ পল্নীসংস্কার ক’রতে গিয়ে বিফলতার আঘাতে 
মু হয়ে পড়ছি আর-একদল। আবেগে 






ক'রে দেশ আজ স্বাধীন। সেই আত্মত্যাগী 


 সাধকদের অন্তরের বেদনা স্বাধীন বাংলার 
পল্লীতে পল্লীতে পৰিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, সিদ্ধি 


_অপেক্ষায়। তাদের সাধনা আমাদের শুভবুদধি 
ও কল্যাণশক্তির দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে; 
রানি শির সমত তুলে 
- আজ ৷ আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
করেছি। আজ আমাদের আত্মনিয়ন্তণের, 
আত্মোন্নতির, আত্মগঠনের হানি 
পূৰ্ণ সদ্ব্যবহার চাই”_কথার ছটা, কলমের 
৭৮ ০৬". নয়--চাই কাজে 
পড়া সুনিৰ্দিষ্ট তালিকা নিয়ে, দৃঢ় 
যার দিয়ে, একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে, বুকভরা 
প্রীতি ও প্রেরণা নিয়ে। এ অভিযানে চাই 





আকুল এমনি কত তরুণের রক্তধারায় কান = 





সরকারের সাহায্য ও পরিচালনার এবং জন- 
সাধারণের উৎসাহ ও আন্তরিকতার সমন্বয়। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও প্রকৃত প্রেরণার 
দেখা নেই, পল্লীমাঁয়ের করুণ ক্রন্দন এখনও 
আমাদের প্রাণে সাঁড়। জাগায় নি! আমাদের 
প্রচেষ্টায় আন্তরিকতার স্পন্দন কই? তরুণ. 
সম্প্রদায়ের মধ্যে গণড়ে তোলার আবেগ কই? 
রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষা ও ক্ষমত| ছিনিয়ে 
নেওয়ার যে ছন্দ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে 
চলছে, তাঁর মধ্যে অভাগিনী পল্লীমায়ের 
স্থান নেই। 

আমাদের দাড়াতে হবে আজ পরী 
সংস্কারের দৃঢ় মনোভাব নিয়ে, মিলিত হতে 
হবে দেশের মঙ্গলকামী সকল মানুষকে 
একটিমাত্র উদ্দেশ্যের প্রেরণায়”সে উদ্দেশ্য 
হ'ল আগে তাঁদের বাঁচাতে হবে, জাগাতে হবে, 
শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে যারা 
দেশের সমৃদ্ধির শুফ্টী, যারা দেশের শক্তির 
উৎস, যারা যুগে যুগে সভ্যতার স্বর্ণরথ টেনে 
নিয়ে চলেছে, যাঁরা মাটি কাটে, তাত বোনে, 
লাঙল ঠেলে, নৌকো চালায়, যাদের সহজ্রবিধ 
পরিশ্রমের ফলে মানুষের সমাজ বড় হয়েছে, 
উন্নত হয়েছে, স্থখী হয়েছে । জাগাতে হবে 
বাংলাকে, মরা নদীর বুকে আন্তে, হবে 
নূতন শ্রোতের কল্লোল, টাদ-কেদার-প্রতাপের 
বাংলায় সঞ্চার করতে হবে নুতন প্রাণ” 
রায়বাঁঘিনীর দেশের তরুণীর হাতে তুলে দিতে 
হবে আত্মরক্ষার আর সমাজ গড়বার শক্তি। 
বাংলার মাঠে মাঠে ফলাতে হবে সোনার 
ফসল, বাংলার হাটে হাটে ভরে দিতে হবে 
পণ্যসম্ভার, বাংলার ঘরে ঘরে ঘুরুবে চরকা, 
চলবে তাঁত, বাংলার কামার-কুমার-ছুতার- 
জেলে-মাঝি- শীখারি-কীসাঁরির দলকে তুলতে 
হবে কর্মচঞ্চল ক'রে, প্রাণের গত টি 
তেজস্বী মানুষ ক'রে। 


১১৪ "= 























ধান্দা যে ধার্ণশীলা, মারণশীলা নয়, 

পায়ে দলে যাও ফেলে, উজ, 
কাজের নামে অকাজেতে জীবন করো লয়। | 
ধরণ যে জীবনময়ী--অজান্য তো ন্য়॥ 


কর্ম তোমার ধর্ম, তব্‌, মিছে কাজের ছলে 

রইলে ভুলে”, জীবনে তাই ভুলের ফসল ফলে। 
চেয়ে দ্যাখো দেশটি ভরে 

_ এই ভুলেতেই ঘরে ঘরে 

পেটের ক্ষুধায় মানুষ ভালে আপন চোখের জলে। 








লাঙলেরই ফলার মুখে চালাও অভিযান। _ 
সারা দেশের মূছা নাশি’ 








লজ্জা কেন? বাব্জানির সজ্জা ফেলে দাও। 
আমরা দেহে সজ্জা পরে লজ্জা নাহি পাও র 
ব্পচার পথটি নাওগো বেছে, _ ৰ 
কাদা-মাখার গর্ব বায়ে শির উপচিয়ে যাও। 
জ্যান্ত দেহে ৰে'চে-খাকার সজাৰ সজ্জা নাও ॥ 





মাঠের পথে চলো আমার মাঠ-ভোলা ও দেশ । . ও 
মাটি ভেদি’ এগিয়ে চজো-_চলার না হোক, শেষ। = 
পাষাশমায়ার নিদ্রা ভাঙুকং | 
মাটির ডাকে জীবন জাগ্‌কেং 
খসে পড়ুক দেহ থেকে জ'বন্ম্‌তের বেশ। 
" মাটির গানে কণ্ঠ ভরে ব্পচো আমার দেশ্‌ || 





a ্ু জজ; ৰ 




















__ বাজরা, ভুট্টা ও ছোলা? 





* যদি রোগ ও কাঁটশন্ুর দরুন ক্ষতি বলে ধরে 








স্লাতাব্লেশচন্লণ ব্ৰায় 


: আর অন্ত নেই। অথচ এই ডারতবষে ই দেখা 


| নত হয় কাটের আর রোগ্শত্রুর উপদ্ধবে। 


উঠছে, এদিৰে পরায় এক মিতিরন (৯ মিলিয়ন= 


১০ লক্ষ) টন খাদ্যশস্য নষ্ট হচ্ছে প্রতি বছর 


ইপ্দুরের উৎপাতে। 


১৯৪৭ সালে সারা ভারতে 


এক মরিচা রোগেই প্রায় দুই মিলিয়ন টন গম 
নষ্ট হয়েছে। 


ন, রোগ্শ্তুর ও কঁটশ্হুর আক্রমণে 
_ ফসলের ক্ষয়ক্ষতির কথা এর আগেও “বস্ম্ধৱা”য় 
আলোচনা ক'রেছি। 

১৯১৯১ সাজ থেকে ১৯৪২-৪৩ সানের মধ্যে 


ৰ সাতটি প্ৰধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন সারা ভার্ত- 


বর্ষে হয়েছে হছরে “গড়ে ৪৮-২ মিলিয়ন টন। 
খাদ্যশ্স্যগূলি হচ্ছে ধান, গম, যব, জোয়ার, 
সুপ্রসিদ্ধ কৃষিবিদ্‌ 
1“ বাৰ্ন “মেমোরেনডাম্‌ ফর্‌ এথি- 


+ নামক পৃস্তকে বলেছেন যে, শস্যের রোগ্‌ ও কণট- 


"শন দমন কাৰে শল্যোৎংপাদন শতকরা ৫ ভাগ 
কেবলমাত্র এই ৫ ভাগই 


নেওয়া যায়, তা হ’লেও দেখা যায় যে, উপরোক্ত 


প্ৰতি বছর আমরা বণ্ডিত হচ্ছি। এর উপর গ্‌দাম- 
জাত খাদ্যশস্যের ক্ষতি রয়েছে। খুব কম পক্ষেও 
যদি রোগের ও কঁটশত্ুর দ্বারা শ্তকরা ২ই ভাগ 
গ্‌দামজাত খ্াদ্যশস্যের ক্ষতি ঘটে কলে ধরে 
নেওয়া যায় তবে এর ওপর আরও .০:৯ মিলিয়ন 


টন খাদ্য বছরে নষ্ট হচ্ছে গ্‌দামে।” ফলে প্রায়. 
৩:৩ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য থেকে আমরা বন্টিত = 


হচ্ছি--ডাঃ বার্নস্রে হিসেব-মতে। এর ওপর 
যদি তৈলবীজ, আখ, তুলা, পাট, চা, তামাক, 
ডাল, আল্‌ ফলফলারি ও শাকসন্জির্‌ ক্ষয়ঙ্ছতির 
হিসেব নেওয়া যায় তবে লোকসানের অঙ্ক দপড়াবে 
কম্প্নাতত। খাদ্যের অন্টন্রে দিনে এর চাইতে 
মারাত্মক আর কী হ'তে পারে ভেবে পাই না।, 
সেখানে এই অপচয় জাতীয় কলতকচ্ব্রূপ।. বলা 
বাহুল্য আবহাওয়ার তার্তম্যে এই ক্ষযচ্ছতির 


পরিমাণ অভাবন্ীয়রূপে বেড়ে যেতে পারে; ফলে : 


খাদ্যাভাৰ জাতীয় জীবনকে পঞ্চ ক'রে ফেলে। _ 
ক্ষয়ক্ষতির হিস্বেকে অবস্র-বিনোদনের কল্পনা- 
বিলাস বা অঙ্কের মারপপ্যাচ ভেবে আজকের 
দৃর্দিনে নিজেদের সৰ্বনাশ যেন নিজেরাই ডেকে _ 
না আনি। কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়েও যেন... 
ভুয়ো বাগ্ড়ম্ৰবরে কলেক্ষয় ক'রে আর নিচ্ছিয় 
হয়ে না থাকি। কৃষিকে উন্নততর ক'রতে হ’লে 
এবং এইদৰ ক্ষয়চ্ছতির অপ্চয়-ন্বিরণ ক'রে 

















উৎপাদন বাড়িয়ে দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও 
সমৃদ্ধ কণ্রতে হ'লে শস্য রক্ষার ব্যবস্হা 
অপরিহার্য। শঙ্যরক্ছা বাস্তবিকই ফসলের 
রোগের ও কন্টশ্তুর বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্ৰাম। 
যুদ্ধে হারজিত যেমন ছ্ছিপ্রতার ও বিভিন্ন বিভাগের 
ঘনিষ্ঠ স্হযোগিতার ওপর নির্ভর করে, তেমনি 
শস্যরক্গার যুদ্ধেও চাই ক্ষ্প্রতা, চাই পারদ্পারক 
স্হযোগ্তি। শূধূ স্রকারট প্রতিষ্ঠান সজাগ ও 
স্চেষ্ট হ’লেই যথেষ্ট হবে না; চাষী ও জন- 
সাধারণকে এগিয়ে আস্তে হবে অকুণ্টচিত্তে 
স্হযোগ্রে মনোভাব নিয়ে, নিজেদের আঁস্তিতব 
বজায় রাখতে নামতে হবে এই জা ব্ন্সংগ্রামে। 
দেশের আশ্া-আকজ্জ্ছের কেন্দ্ৰ চাষী -সম্প্রদায়। 
এদের সম্মিলিত শক্তির ওপর সমস্ত দেশের 
দাবী আছে।,. আজ. দেশের খাদ্যোৎপাদনের যে 
_ গৰেদোয়িত্ব-তণদের ওপর নেমে এসেছে ও স্য- 
"রক্ষার মাধ্যমে যে সুযোগ তপদের কাছে উপ্‌স্হিত 


হয়েছে তা পূর্ণ স্দব্যবহার করা তশদের অবশ্য- 


কর্তব্য যদিও রোগ ও কণ্টশত্রুজান্ত ক্ষয়ক্ষতি 
; নূতন বয় কিন্তু শস্যরচছার ব্যাপক প্রচেষ্টা আঁত 








 অজ্পূদিন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। 


“অধিক ফলাও” আন্দেলন্রে একাটি 
রি ভারে 5 সতের 


_ মদ্যরক্মাকল্পে একটি শ্স্যরক্ষা-বৈভাগ খোলা 


হয়। এই বিভাগের উদ্দেশ্য হ’ল সর্বপ্রকার 
_ স্ক্তিয় গ্রচেণ্টায় রোগের ও ক্টশত্রুর আক্রমণ 
থেকে শল্যহানি নিবারণ করা। খাদ্যশস্য, 
ফলের গাছ, শাকস্ব্জি ও গদোম্‌জাত শস্যের 
ক্ষ্যুক্ষতে-নিবার্ণের ওপরেই বিশেষ করে দৃষ্টি 
দেওয়া হয়।. এজন্য এই বিভাগকে শদ্যের নানা- 
প্রকারের রোগ্ন্শ্ক ও কন্টন্শ্ক রাসায়নিক 
পদার্থের কার্যক্রমের শক্তি বিভিন্ন ফসলের ওপর 
পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়। প্রত্যেকটি ওষধ 
প্রয়োগের খরচ ও শস্য-উৎপাদনের তুলনায় জাভ- 
_. জোক্সানের হিসেব রাখতে হয়। শূন্যে রোগের ও 








কন্টশত্রুর অভাব নেই। তবে যেসব রোগ ও 
কণ্ট দমনের লৃতিক ও সমষ্ট, পদ্ধতি জানা আছে 


শুধ্‌ সেইসব রোগের ও কাটের দমনই করা হয়। ২. 


এই মস্যরচ্ছা-ব্ভাগ শন্যোৎপাদনে উৎসাহা ব্যক্তি = 
বা প্রতিষ্ঠান মান্নকেই উপদেশ্দি, দিয়ে অথবা 
সক্রিয় লহুযোগের দ্বারা সাহায্য ক'রে থাকেন। 
এদের প্রধান কাজ হ’ল্‌ সমস্ত প্রকারে খাদ্যশ্‌স্যের 
ওপ্র সারা প্রদেশ্ব্যাপী প্রহরায় স্তর্ক দৃষ্টি 
রাখা যাতে করে কোথাও কোন্‌ রোগের অথবা 
কাটের আবির্ভাব হ’লেই দমনের জন্য” যথাযোগ্য 
ব্যবস্হা অবলম্বন করা যায়, সংঙ্ঘবদ্ধভাবে বিশেষে 
বিশেষ খাদ্যম্দ্যের রোগের ও কাটের দমন্রে 


যোগ্তায়্‌ ৮৮৯৮১ ৯৬৮৬ করা, 








তোলা ও তাদের মধ্যে এগূলির দমনের কার্যকর 
ব্যবচ্ছা অবলম্বনের উৎসাহ সৃষ্টি করা যাতে ক'রে 
তপরা নিজেরাই নিজেদের শস্যরক্ষায় তৎপর হন 
স্হায়তায় এঁর্‌প্‌ ব্যবস্হা অবলম্বন করেন। 
দেশের চাষীদের এইস্‌ব কাজের সঙ্গে পাঁরাচত 
করার জন্য কৃষিপ্রদর্শনীর মারফত রোগের ও 
কণটের দমনের পদ্ধতি ওষ্ধাব্লী্‌[ এবং ফ্ল্াঁদ 
প্রদর্শন করা হয়। শ্‌স্যরক্ষাকন্পে কোথায় 


= গবেষণায় কা নূতন ফুল্লাভ হয়েছে সে-স্ম্বন্হেও 


তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। বাঁহরাগত কেনে 
ব্যাধি বা কন্ট যাতে এঁদেশে বিস্তারলাভ ক'রে 
অনিষ্ট করতে না পারে তরে ওপ্রও নজর রাখতে 
হয়। 


পৃশ্চিম্বাংলা সরকারের কৃষিব্ভাগের অধীনে নি 
একজন ব্লোগতভ্ববিৎ ও একজন ৪ 





বব অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে ৷ 








বসুন্ধরা 
শস্তরক্ষ|-বিভাগ 
| 
রোগতত্ব শাখা ৰণ কীটতত্ব শাখা 
সহকারী রোগতত্ববিৎ সহকারী কীটতত্ববিৎ 
সহকারী--১ জন সহকারী-__৩ জন 
ফিল্ডুম্যাব_৫ জন ফিল্ডম্যান্‌---৬ জন 
মেকানিকূ-_১ জন . ৰ 
ট্টোরকিপার--১ জন ৰক 
পিওন--১ জন পিওন---১ জন 
এই বৎসর শস্যবক্ষা-বিভাগকে দুশট লরী ও নিম্নলিখিত লোক দিয়ে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে £ 
ফিল্ড আযাসিষ্টাপ্‌-_২ জন ফিল্ড আ্যাসিষ্টাণ্ট_২ জন 
কিল্ড্‌ম্যান্‌ ৪ জন ফিল্ড্ন্যান্‌--৩ জন 
মেকানিক্‌-_-১ জন নি ৮৬১ 
লরী-চাক-_ ১ জন লরী-চালক-_১ জন 
চান্রকের সহকারী-__-১ জন চালকের সহকারী-_-১ জন ৮. 
রোগের আর কাঁটের আক্রমণই টালিগঞ্জ কৃষি-গব্ষেণাগারে অরস্হিত। রোগের -.... 
হোক  প্রয়োজনবোধে এক শাখার লোক অন্য অথবা ক্টশ্ুর প্রাদূর্ভাব হ’লৈই, তার সতিক _ 
শাখায় কাজ করে। পরিচয় ও দমনের প্রণালী ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য 


গব্ষেণাগারের স্হযোগ্তায় কাজ করা সহজসাধ্য 








হয় বলেই এই ব্যবস্হা করা হয়েছে। 
প্রতিষ্টান্ই ম্‌ল্তে সর্বপ্রকার রাসায়নিক দুব্য ও 
ফন্ত্রাদ রাখা হয়। এই কেন্দ্রীয় শস্যরক্ষীদ্জ 
কৃষ্বিভাগ্র সদর, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়নের 
কর্মচারীদের ঘনিষ্ঠ স্হষোগ্তোয় রোগ্দ্মন্রে ও 
শস্যরক্ষার কাজ ক’ৰে থাকে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 
ছাড়াও কিছু কিছ রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্ৰপাতি 
প্রত্যেক মহকুমায় রাখা হয়। রোগ হ’লে হঠাৎই 
হয়। কাজেই রোগের বা কঈটের আক্রমণ দেখা 
দেওয়া মাত্রই যাতে মহকুমার, থানার বা ইউনিয়নের 
.কর্মচারীরাই প্রাথমিক দম্নকার্যয করতে পারেন 
_ তাৰু জন্যই এই ব্যবস্হা, নতুবা কট ও রোগ 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে প’ড়ে ম্হামারীর সৃষ্ট করতে 


+ পারে। তদুপরি কোথাও কোন রোগ্রে অথবা; 









কাঁটের প্রাদ্ভার হ’লেই ইউনিয়নের, থানার, 
 ম্হকৃমার, "অথবা সদরের কর্মচারণর 
মারফত সংবাদ টালিগঞ্জে, কেন্দ্ৰীয় প্রতিষ্ঠানে 
প্রেরিত হয়। গূর্ত্ব বুৰে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 
যথাযোগ্য  উষ্ধপত্র ও যন্দাদি সহ ঘটনাস্ছলে 
is ৰুক্ষনদল্‌ পাতিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্হা করেন। যে- 
কোনও চাষী রোগের ও কাটের আক্রমণের: 












খাদ্যাস্যের মধ্যে ধানই আমাদের দেনে 


শঙ্যরঙ্ছাক্পে ব্যাপকভাবে ১৯৪৯ সালে এই.. 


রাজ্যে কা করতে পেরেছে, তার মোটামুটি একটা 
হিসেব দেওয়া গেল । 

‘হেল মিন্হোদ্পোরিয়াম’'এর ও গ্োড়াপ্চা 
রোগের নিবারণকল্পে এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 
২৫ হাজার মণ বাঁজ-ধান্য রোগনাশক ওষ্ধ দিয়ে 
শোধন করা হয়েছে। রোগের অক্রেমণ প্রাতহত 
করার ফলে যদি একর-প্রত ন্যনেপক্ষে আধ মণ্‌ 
ধানও বেশী ফ’লে থাকে তবে দেখা যায় যে, এ 
ব্ছর ১ হাজার টনের ওপর চা’ল ব্ৰহ্মা করা সম্ভব 
হয়েছে, এবং তার মূল্য হচ্ছে ৯৬ টাকা ম্ণ্‌-দরে 
8 লক্ষ ৩২ হাজারে টাকা। 


ধানের ফসল কাটের উৎপাত থেকে রক্ছা করার 
জন্য ১০ হাজার ৬ শত ২৯ একর ধানের জমিতে 
কশ্টনাশক উষ্ধ ছড়ানো হয়েছো, এতেও 
কমপক্ষে ৫০০ টন্‌ চাল রক্ষা পেয়েছে এ-কথ্া 
নিশ্চয় ক'রেই বলা চলে। ষোলো টাকা ক'রে 
প্রতি মণ চা’লের মৃজ্য হিসাবে দেখা যায়, ও 
বছরে মোট ৯৩,৫০০ মণ চা’ল-বক্ষায় ২ লক্ষ ১৬ 
হাজার টাকা ব্প্চান্যো সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া 
৯৬ টন্‌ রাসায়নিক দ্রব্য (তু্তে) প্রয়োগ করে 
৪ হাজার একর আমন ধানের জমিতে আগাছা 
(গপ্জ, বা রোশ্আা) দমন করা হয়েছে। এতেও 
অন্তত ৪০০ টন্‌ ধান রক্ষা করা পিয়েছে। বলা 
বাহুল্য, আম্ন ধানের ক্ষেতে গণজের (আগাছা) 
্রাদূর্ভবে ফসলের শতকরা ৫০-৬০ ভাগ ক'মে 
যায়-_এ-কথ্া ভুন্তভেগে মাত্রেই জানেনে। লে 
হিস্মবে উপরের খতিয়ান আরও ২-৩ গণ বৃদ্ছি 
প্ায়। ৪০০ টন ধানের দাম কমপক্ষে ৭॥ টাকা 
মণন্দরেও ৮০,০০০ টাকা দশড়ায়। 


গ্যক - খাদ্যশল্য এই পচেষ্টায় বুজা করা 
সম্ভব হয়েছে। 


১২০ -. 











একুনে প্রায় ৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার... 






"গম 
_;.  গম্রে রেগে-প্রতিরোধকজ্পে ৩৫০ মণ গম্বীজ 
8 শোধন করা হয়। বীজের হার একর- 
৯ ধরে নিলে এবং এই শোধনের জন্য 
ম্ণ্‌ শস্য বেশ ফ’লেছে বলে অনুমান 
করলেও দেখা যাবে যে, ৩৫০ ম্ণ্‌ গম্‌ বেশী 
.. হয়েছে। মণপ্রতি ১৫ টাকা হারে লাভের অঙ্ক 
_ দাড়ায় ৫,২৫০ টাকা। | 


_ আলুর "“ধসলা রোগ” নিবারণের জন্য এই 
রক্ষী বিশেষ ক’ৰে বর্ধমান ও হগ্‌লী জেলায় 
৯৪ হাজার একর জমিতে উষধ প্রয়োগ ক’রেছে। 
ৃ ইস জলপাইগুড়ি, ও পশ্চিম-দিনাজপ্‌রের 
__ কিছু-কিছু আলুর ফসলেও উষধ-প্রয়োগ করা 
হয়েছে, তার ফলে অনুমান ৫ হাজার টন অতিরিক্ত 
ফসল পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়ট অগ্ুলেও 
অনুরূপ ব্যবস্হার ফলে প্রায় ৭০০ টন্‌ অতিরিন্ত 
আল্‌ পাওয়া গিয়েছে। এখানে বিশেষভাবে 
স্মরণীয়? যে পাহাড়ী অণ্ডল্‌ থেকেই বেশ্শর ভাগ 
আজ সমতলভুমিতে চালান হয় বীজের জন্য, এবং 
এই অণ্টলে জলদি ও নাতি ধসা উভয় রোগ্রেই 
২... প্রাদুর্ভাব বেশী। কাজেই ক্ষতির পরিমাণও 
হিসাবের চাইতে বেশ মনে করা অনুচিত-ন্য়। 
__ নাবি ধলা ও ভাইরাস: রোগ বীজ-আজূতে 
_ সংক্রমিত হ’লে সম্তলভূমিতে & বীজ-জাত 
উড ফসলের সৰ্বনাশ হ'তে পারে। সেদিক থেকেও * 
_ পাহাড়ী আলুর জমিতে এই উষধ-প্রয়োগের ফল 
সামান্য ন্য়। মোটামুটি ৫ হাজার ৭০০ শত 
টন: অতিরিন্ত আলুর ফুলনে ম্ণপ্রত ৬ টাকা 
=; হিসাবেও প্রায় ৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৪ শত টাকা 
চস্স পোকার উপদ্রব আল্‌র বাঁজ-সংরক্ষণের 
একটি প্রধান অন্তরায়। এই পোকার উপদ্ৰব 
"থেকে বজ-আলু সংরক্গণ্রে জন্য এ বছর ১ লক্ষ 
























১২১ 


শাকসজ্জি ৷ ৰু 







১৯ হাজার ৩৮ মণ আলু ওঁষধ দিয়ে গোধন _ 
ক'রে .গ্‌দামজাত করা হয়েছে। চাষীরা ও 
বাসায় জমে এই অয দের 


“হপার” (Hopper) দমন্রে জন্য। 


গুদামজাত শহ্য লে 

_বাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১২ হাজার মগ 
গুদাম্জাত শস্যে কাটন্মশক ওুষধ ছাড়িয়ে কণ্ট- ত 
দমন করা হয়েছে। কের পোকার আক্ৰমণে : 
ফেপপ্ড়া চা’ল বা গমের সঙ্গে পরিচিত হন নি. 
এমন লোকের সংখ্যা অল্পই। তাই ক্ষয়ক্ষতির 


_বজতলায় স্ব্জির চারা ঢ’লে-পড়া' রোগে < 
খূবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর প্রতিকারের জন্য ২০টি = 
চারা-ব্তরণকেন্দ্রে ওঁষ্ধ-প্রয়োগ ক'রে রোগু 
প্রশমিত করা গিয়েছে। এ ছাড়া অনেক জায়গায় 
বেগুনের তুলসা-লাগা (“ভাইৱাস) রোগকে = 
কন্টনাশ্ক উধ এ প্রয়োগে ব্যাহত করা গিয়েছে। 
চাষী নিজেরাই প্রতিষেধক পাদ করেছেন। 
এর মধ্যে সে হিসাব ধরা হয় নি। ১৯৪৯ সাজে 
মোট ৬টি প্রদর্শনীর মারফত রোগ্‌ ও কটি দমনের 
পদ্ধতি ও যন্মাদি প্ৰদৰ্শিত হয়েছে। E 


এক বংসরের এই কার্যাবলী নিশ্চয়ই আশা- _ 
উদ্দীপ্তি করবে ব’লে বৈম্বাস করি। বর্তমান == 
বছরে কাজ আরুও ব্যাপকভাবে হচ্ছে; তাতে আশা 





বসুন্ধর| 
হয়, দেশের কল্যাণ্কাম্ট চাষীদের ও জনগণের 
স্হযোগিতায় এই শস্যরক্ষা-প্রচেন্টা অদূর্ভাব্ষ্যতে 
সাফল্যম্‌ণ্ডিত হয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধিরি স্হায়তা 
করবে ৷ “ 
রোগনাশক ও কন্টনাশ্ক ওষ্ধ প্রয়োগের 
খরচা অত্যন্ত ব্যায়স্াপ্চ্ছে বলে অনেকের মনেই 
একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। কার্যত দেখা যায় 
যে, এক ম্ণ্‌ ধান্বীজ বা গ্ম্বীজ শোধন করতে 
তিন্‌ আনা খেকে চার আনার বেশ খরচ পড়ে না। 
এক ম্ণ বীজ শোধন ক'রে যদি এক মণ আতিরিক্ত 
ফস্লও পাওয়া যায়, তার দামের তুলনায় এই খরচ 
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কতটুকু ? সব চাইতে বড় কথা এই যে, এ-ব্যবস্হায় 
চাষী আবহাওয়ার তারতম্যে মারাত্মক লোকসানের 
হাত থেকে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন ও রোগের 
বিস্তার বন্ধ ক'রে সূদূ্রপ্রসারী কুফল থেকে 
ভবিষ্যৎকে মুক্ত রাখতে পারেন। আল্‌র জামতে 
ওষ্ধ-প্রয়োগের খরচা পড়ে সর্বসাকুল্যে একর-প্রাত 
১৪ টাকা। গড়ে একর-প্রতি ১০ মণ অধিক 
ফল্ন হ’লেও খরচা বাদে লাভ থাকে (৬১০-১৪) 
৪৬ টাকা। অথচ এই ব্ৰহ্মাব্যবদ্হা না করলে 
আবহাওয়া যদি রোগের অন্‌কেলে হয় তবে সমস্ত 
ফস্ল্টাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে ব্লোগের আক্রমণে। 


সন টিসীিিনিউিিি লি << 


হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে উধধ ছড়ানে। ঠন 


চাষীদের কর্তব্য 

ওউষ্ধ ছড়িয়ে ২৪ ঘণ্টার বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 
শস্যের পোকা মেরে ফেলতে দেখলে আমরা 
ওউঁষধের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সহজেই নিঃসন্দেহ 
হ'তে পারি তাই শস্যের হানিকারক কণটশনূ 


দমনের সফেল্‌ প্রমাণ করা সহজসাধ্য। কিন্তু 
বসন্ত রোগের অথবা কলেরার জন্য প্রাতষ্ধেক 


টিকা নেওয়ার ফলাফল চোখের সামনে ধ'রে = 


দেওয়া সময়সাপেক্ষ। তাই আজও অনেককেই 
টিকা নেওয়ার্‌ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ্‌ করুতে দেখা 
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ৰ 





যায়। অথচ রোগ প্রকাশ পেলে আৰু কর্বার 
কিছুই থাকে না। তিক এমন প্রতিষেধক 
নু ব্যৰদ্হার দ্ৰারাও সহজেই ফসলকে অনেক রোগের 





টা রো? নাও হতে পারে বটে, কিন্তু বোগের আক্রমণ 
"= শুর হ'লে দেখা দেয় মহামারী; আক্রমণ থেকে 

_ মন্ত থাকার আশা থাকে না। অথচ তিক প্রতি- 
+ যেধের ব্হ্মকবচ নিয়ে নির্ভয়ে বসে থাকা যায়। 
= তিক তেমন শস্যের বেলাতেও আপাতত রোগ্‌ 
5 দেখা না গেলেও প্রতিষেধের ব্যবস্হা গ্রহণ করলে 
 মস্যের জীবনে রোগের আশ্ঙ্কা থাকে না। 
_ নিশ্চিন্ত হ'য়ে চাষী তার পূরো ফসলের উৎপাদন 
বি পেতে পারেন। প্রতিষেধের ব্যবস্হা না ক'রলে 

রে [যেমন আমর * ধসা রোগ)। শস্যের আবার অনেক 










ক ফসল ধরবার সময় আত্মপ্রকাশ করে। বজ 
বোধন ক'রে সহজেই এগ্‌লিকে দমন করা যায়, 
কিন্তু রোগ মাতে আত্মপ্রকাশ করলে তাদের দমন 
ৰ করা অসম্ভব, ফলে উৎপাদন কম হয় এবং চাষীর 
লোকসান হয় (যেমন ধানের “হেলমিন্হো- 
__ স্পোরিয়ামণ রোগ, গমের ভ্ষা রোগ ইত্যাদি)। 
২... কাজেই কোন্‌ শস্যে কোনও রোগ-আক্রমণের 
পরের প্রতিকারের ব্যবস্হা করা উচিত। যদি 
{এবিষয়ে চাষীদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকে 
তবে নিকটব্তী, ইউনিয়নের, থানার অথবা 
টা কর্তব্য দিছ ক'রে নিতে প্রারেন অথবা স্হকারণ 
 রোগতত্ববিদের (২৩০নং নেতাজি সূভাষ রোড, 
“টালিগঞ্জ, কলিকাতা) নিকট নির্দেশ পেতে পারেন। 
৯৮ প্রয়োজনীয় রোগনাশ্ক উষধ ও প্রয়োগের ফল্তাছি 









৪ক - 





বহুন্ধর। 
থানার, বা মহকুমার কৃষ্-কর্মচার অথবা 
সহকারী রোগ্তত্ববিদের অফিম থেকে পেতে 
পার্বেন। 


হ’লেই অবিলম্বে উপরোক্ত কর্মচারীদের নিকট _ 


অথবা সহকারণ কণটতত্ববিদ, চু'চুড়া, হুগলী 


এই তিকানায় সরাসরি খবর দিয়ে প্রতিকারের = 
ব্যবচ্ছা করা উচিত৷ 
ন SOR ন দর 
পরে দমন করা কণ্টসাধ্য হয়ে পড়ে ও দুতগতিতে 
রোগ বৃদ্ধিপ্রাগ্ত হয়ে নিজের ও সঙ্গে সঙ্গে 
আরও প্শচজন্রে শস্যের ক্ষতি ক'রতে পারে।  _ 

এ-কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 
চাষীর তথা দেশের উপ্‌কারের জন্য মূস্যরক্ষার, 
প্রয়োজনীয় সমস্ত ওঁষ্ধ ও যন্মাদি বিনাম্‌ল্যে 
স্রকার থেকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। এ 
স্রকারী খরচে স্বপ্রকার শস্যের রোগ্‌ ও কন্ট- 


শত দমন করা যে কতদূর দূরূহ তা সহজেই 


আমাদের চাষীদের এসব রঙ্ছা-ব্যবস্হা চাষের 
নিজের নিজের শস্যরক্ষায় তৎপর হয়ে যথাযোগ্য... 


অঙ্গীভূত ক'রে নিতে হবে। 


_ সাৰ্থক হয়ে উঠবে এই প্রচেন্টা। 


রবান্দুনাথের ভাষায় আবেদন জানাই দেশের _ 
চাষীদের ও তণদের শূভানূধ্যায়ীদের্- এসো _ 
তোমরা, প্রাৰ্থণ্ভাবে নয়, কৃতীভাবে। আমাদের 
স্হযোগন হও, তা হ’লেই সাৰ্থক হবে আমাদের 
এই উদ্যোগ” | 


ফসলে রোগের ও কণ্টশ্তুর আবির্ভাব _ 








Fad উপাধ্যায় 


রব্লো। রাতের অন্ধকারের ঘোর তখনও 

কাটে নি। পূব্দিকটা আড়াল ক'রে 
দশড়িয়ে আছে বিশাল কাপ্ড়কলটা-সূর্ধ উঠছে 
কিনা দেখতে পাওয়া যায় না। 


সেই ভোরে ম্ধুখূড়ো ছউছেন। তিক যে 
_দৌড়োচ্ছেন তা নয়, এ-বয়সে দৌড়োতে পারা 
শক্ত, তা ছাড়া চক্ষ্মলজ্জা আছে। পথে অবশ্য 
লোকজন নেই, কিন্তু কারখানা-অণ্ডল, এখনই 


_ ভাব হ'তে কতক্ষণ ছুটতে না পেরে যে-রকম 


কারে হটে তাকে ছোটা বলে, দেই গাঁততেই 
ুড়ো। কছাটা শূধূ খুলে" পড়তে 





__ খুড়ো ছুটছেন গঙ্গার দিকের রাস্তা ধ'রে 
হাতে ছোট একটা চটের থখ’লে। গ্ঙগায় নাক 
ভিড় জমে যেতে পারে, তাই তশর্‌ এ প্রাত্যুষিক 
অভিযান। খুড়ো একটু মাছের ভক্ত; গঙগার 
ইলিশের ম্ধূর্‌ ভাবনায় কাজ রাতে তপর ঘুম 
হয় নি বলতে গেলে; ঘুম যেটুকু বা হয়েছে, 
গঙ্গার ইলিশের স্ব দেখেছেন্‌। 


_ গ্জগার ইলিশ তপর আজ কেনা চাইই। 


ৰ নে জেলেরা যদি ঘাটে নৌকো না ভিড়ায়, 


'  খুড়ো জলে বপপিয়ে পড়তে রাজি। একটাম্ত্র 
মাছ যদি থাকে, আর অন্য লোকে যদি খুড়োর 


হা ফাটাফাটি ক'রে ফেলে 
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হয়েছে। 


রাজি তিনি। তপর ওপর কেউ কথা বলবে না, 
স্বাই তণকে ভাল্বাসে। 


কিন্তু বরাতগৃণে যদি একটাও ইন্দিশ্‌মাছ আজ - 


না পড়েঁএমনও তো হয় কোন কোন দিন! 
কথাটা ভাবতেই খুড়োর প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার ৷ 
জো হোলো। ছি ছি ছি, কী ভাৰছেন তিনি! 
মনে মনে পাপক্ষয়) রাম্নাম্ই উচ্চারণ করে 
ফেল্‌লেন। একটা---শূধূ্‌ একটা মাছও যদি 
পড়ে, স্টো তপর ! খুড়ো . আরও বেগে চলতে 
লাগলেন। ৰ 
হঠাৎ তণর্‌ গতি বন্ধ হয়ে গেল্‌। 
শূন্যে যেন একটা ধাক্কা খেয়ে তিনি দপাড়িয়ে 
প্ডুজেন। ও কে! হাসান না? চাঁকত দৃক্টিতে 
চারদিকে চাইতে চাইতে হাসান দ্বুতপদে এদিকে 
আস্ছে। খূড়োকে দেখেই সে দাড়িয়ে পড়জ। 


, তার চেহারা হয়েছে একেবারে কঙকাল্সার, চোখ 


ব’সে গেছে, মুখে যেন কালি মাখিয়ে দেওয়া 
হাসান কলে তাকে যেন আর চেনাই 
যায় না। অমন বলিষ্ঠ চেহারা যে এমন হয়ে 
যেতে পারে, হাসানকে যে আগে না দেখেছে সে 
বিশ্বাসই করবে না। ৃ 

মতো বেন একি উন 
“ইস্‌ এ কাঁ চেহারা হয়েছে তোর হাসান! 
কোথায় ছিলি, বাবা, আযাদ্দিন ? কেমন আছিস্‌? __ 
আর আছিল! কেমন আছিস তা তো দেখতেই ‘ 
পাচ্ছি। ও কটা অক জা রে 
অভ্যেসের্‌ বশে ৷” 














= বলল, “পড়ে আছি খুলনার এক মাতে। কেউ 
একবার জিজ্ঞেস্ও করছে না যে ‘কে এলি?’ দেড় 
"বছরের যে ছোট-ছেল্টো, সে এরি মধ্যে গত হয়েছে, 
. বাদব্টিক আর সবাই আছে এখনও-_শূধূ মরতে 
_ বাকি। টাকা-পয়সা কই বা ছিল হাতে! তব; 
_ যা ছিল, কৰে খতম্‌ হয়ে গেছে। এখন ক’দিন 
_ ধারে স্রেফ উপোস যাচ্ছে, খুড়ো। গেরেফং 
» পানির ওপর ভর করে কতকাল আর জান, 
0 এ গ্রামটির বেশ্নর ভাগ জুড়ে হিন্দুরই বাস, 
. তারই মধ্যে বিশ্-পপচশ্টি মূস্ল্মান্বাড়ি নিয়ে 
. মোড়লপাড়া। মোড়ল্পাড়াতেই হাসান আলির 
_ বাড়ি। লে কাজ করত ওই কাপড়কলে। উন্‌- 
.. পণ্টোশ্রে শ্ষেদিক থেকে পুর্বিঙ্গে যখন দাঙ্গা 
বি নু নো রা ছেড়ে চাহে আসতে 

__ থাকে পশ্চিম্বঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের একদল হিন্দ্‌ 
ভাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ফলে পণ্ঠাশ্রে এরাপ্রল 
২ শানে দাঙগা বেধে যায়। মোড়লপাড়ার 
ভয়ে। 

_ অনেকেই পালিয়ে বেশ দূরে যায় নি 

রক কাছাকাছি মৃস্লমানপ্রধান জায়গায় মাথা গুজে 
‘ ছিল, তারপর অবস্হা যখন শান্ত হয়েছে তারা 
" আবার এসে উঠেছে নিজ নিজ বাড়িতে । এপ্রিলের 















-“_ দাঙ্গার পরে প্রায় চার মাস্‌ কেটে গেছে, স্পাঁরবার 


হাসান আলি এবং তার মৃত আরও কয়েক ঘর লোক. 
এখনও ফিরে আসে নি। এখানকার সকলেই 


ভেবেছিল যে, তারা নিশ্চয়ই পাকিস্হানে ত বা 


হৈলে জুটিয়ে" নিয়েছে ৷ ৰ 
১ “তা বউমা, নাতি-নাতনরা _ 
Es “তারা দৰ মেই খননের মাতে 

' আমি একাই এসেছি, মাঁলএ মাস. 
নে যদি পাই, আর _ 
কণ্টা দিন ব্পচবার উপায় হ'তে পারে।” 

খুড়ো চোখ কপালে তুলে বললেন, “বলিস = 
কী তুই, হাসান ? মাতে প’ড়ে পচে তারা কোন্ম 
দুখে ? এখানে তাদের সোনার বাড়িঘর খালি = 
পড়ে থাকবে, আর্‌ তারা, কোন নিরক্ষের মাতে 
প’ড়ে মরবে!” 

হাসান বলত, “তা ছাড়া আর গতি কাট খুড়ো? 
আমার বাড়িঘর তো শুনেছি পূর্ববাংলার বাস্তু- 
হারারা দখল ক'রে নিয়েছে। খাল প্গড়ে 

থাকবে, বলছো কী তুমি?” ৰ 
“থাকবে কী ?--খালি প’ড়ে তো আছেই।” 


খুড়ো বললেন, “চলনা, তুই নিজেই দেখব 


চলা” 

হাসান বলল, “তবে যে শুন জাম 

ওই, শুনেই তো মানুষ মরে।” খুড়ো 
বললেন, “এই যে তোরা সব পাড়া ছেড়ে পালিয়ে 
গেলি, সেও তো ওই শুনেই; তা নয়তো সত্য 
সত্য কি কেউ তোদের ওপর হামজা করতে 
এসেছিল ?” : : 

“আলে নি, খুড়ো, কিন্তু সে-রাতে যেরকম = 
‘বন্দে মাতর্ম্‌” ক'রে হল্গা তুলেছিল, তা শুনে তো = 
হাতপা পেটের ভেতর সে*ধিয়ে গিয়েছিল সবার” 
হাসান বলল, “সেদিন আসে নি, তার-প্রদিন যে 
আস্ত না তার কি কিছু তিক ছিজ ?” 

















বন্ুন্ধরা 
" খুড়ো বললেন, “কিন্তু সে-রাতে কেন এলো 
না? তোদের প্ড়া-চড়াও হবার জন্যেই তো দল 
বেধে তারা হল্লা ক'রে আস্‌ছিল। কেন এলো 
না? তোরা রূখোছিজি ?” 


হাসান বলত, “রুখবার আমাদের ক্ষ্যামতা 
কি ছিল, খুড়ো? 

“চ্্যামভার কথা ছাড়ো, হাসু, খুড়ো 
বললেন, “আমি বলুছি--তান্ব যে এলো না, 
ছে কিসের জন্যে? তোমরা তা জানো না, 
জানবার জন্যে স্বুরও করো নি, সেই রাতারাতি 
স্ব পালিয়ে চ'লে গেলে-তিক ক'রে নিলে যে 


| হিন্দুরা তোমাদের কোতোজ করতে আসছে! 


রাতটা স্বুর করে পরদিন সকাল অবধি যদি 
থাকতে তো জানতে পেতে যে, সে-দ্লটিকে 
আমরাই, রূখোছলাম। আমরা রুখে দশাঁড়য়ে 
বলেছিলাম যে, অন্কেকলে ধরে হিন্দু-ম্স্লম্ন্‌ 
আমরা এক গশয়ে বাস ক'রে আসছি ভাই-ভাইএর 
মৃতঃ সেদিনকের ছেপড়া তোমরা আযাদ্দনের 

" সোহাতে কালি দেবে সেটি হবে না। 


মোড়ল- 
পাড়ায় ঢুকবে তো আমাদের বুকের ওপর দিয়ে 


ঢুকতে হবেঁ_আগে আমাদের মেরে, তারপর । 
হাসান হণ ক'রে রইল । 


HESS ডো বললে, {, “ক্ন্তু র্‌ দন সকালে 
তোদের খেশজ নিতে এসে দেখ জাম, স্ব ফপ্কা!” 


হাসান লজ, “কিন্তু অনেক জায়গায় মোছন্‌- 
কারে দিয়েছে” 

“হয়তো দিয়েছে৷’ খুড়ো বললেন, “ওকে 
. ধরতে হবে-বড়। বড় রে, বাবা, ঝড়। 
 কাষ্যকারণ যাঁদ ঘটে, ঝড় ওতে। সূয্যদেবের 
তাতে প্ৰিণখবির্ প্রাণ আইঢাই---গেলাম্‌-ম’লাম্‌ 
কলে ছটফট করছেন প্রিখিবি, তাই-না দেখে 
_ সমূুন্দূৰ সন্তান তার হুহূংকার ক'রে উঠ্‌ 








‘বোলো মাতা ব্সূন্ধরে, কেদো না, আমি ওকে 
টের পাওয়াচ্ছি মজা”), দমদ্তরের হুকুম ছউজ , 
_ঈশ্নেকোণে পড়ে গেলো দাজো-সাজো রব | 
উঠল কাল্বোশ্খের ঝড়-ঝর্ত্বর ক'রে নাম্‌জ 
গেলেন ব্সূম্তই- তাণ্ডা হলেন বস্ুম্তী; কিন্তু 
এদিকে কী হোলো ? মাতা-ব্সূম্তীর কতকগৃজেো 
নিরীহ সন্তানের ঘরবাড়ি পড়ে গেলো-উড়ে 
গেলো--ঘরচাপা পড়ে, গাছচাপা প’ড়ে ম’রেই 
গেলো কতক মানূষ। তাই কলে ‘কি বাদবাকি 
মানুষগুলো স্ব পিরখিবির বুক ছেড়ে পালিয়ে 
যাবে? পালিয়ে যাবে কোথায়, শুনি ?? = 


হাসান বলল, “কিন্তু এর মধ্যে হানিফ একবার 
নৃকিয়ে নুকিয়ে এসেছিল, আমাদের পাড়াতেও 
ঢ্‌কেছিল, সে নাকি নিজের চোখে দেখে গৈছে: 
যে, আমাদের স্ব খালি বাড়ি ওই ৮৯৫ | 
দখল ক'রে নিয়েছে।” 


“হানিফ তিকই দেখেছে, হস” খুড়ো 
বললেন, “সে-দ্ময় হাজার হাজার লোক পূর্ব 
বাংলা ছেড়ে এসে এখান্কার্‌ পথে-ঘাটে-মাতে প’ড়ে 





প্চতে লাগজ্‌ ; তাদের চোখের ওপ্রই তোদের + 


ছিল, তারপ্র যার লাচ্ছি ছিল, খা 


১২৬ 


তখনকার মত তারা মাথা গণজেছে। আমরা 
তাতে ‘না’ বলি নি, তাদের দ্‌দশা তো চোখের, 
ওপরই দেখ্‌ছিলাম। নিজের বাড়িতেই তো দু 
ঘরের জিনিসপত্তর সরিয়ে দুটো পরিবারের 
আস্তানা দিয়েছি। কিন্তু সেই বিপদে তোদের 
খালি বাড়ি সামনে পেয়ে তারা মাথা গণুজেছে 
বলে, তাকে কি দখল করা বলব ? এ কি মগের = 
মুলুক রে, বাবা? যার-না-তার সম্পতি আমি. 






ইচ্ছেমাত্র হং ক'রে দখল ক'রে ফেল্‌জলাম-_- * 


এদেশে শাসন নেই ? আইন নেই? তা, ব্চোরি 
বাচ্তুহারারা তখন খালি বাড়ি পেয়ে মাথা গ‘ডে- | 











কোথাও কিনে ড্যারা বেধেছে, কেউ বা পোড়ো 
জমিতে চালা তুলে নিয়েছে, কেউ বা সরকারী 
ৰামে গিয়ে তাই নিয়েছে, ই 






কা গড়ে আছে। প্ত্যেয় না হয় স্বচচ্ছে 
দেখাক চল্‌ং।” ক’লে খুড়ো হালানের হাত 
২ লিয়ে বল, “তোমার কথায় পেত্যেয় হবে না 
তো” 
থাক্‌ আর বাগাতি করিস নে” খড়ো 
বললেন, “খুড়োর কথায় এতই যদি প্ত্যেয়, তবে 
_ আর রাত না পোহাতে পালিয়ে গেলি কেন? 
_খুড়োর কথাটা শূন্বার জন্যে পরদিন সকালটা 
পর্যন্ত একটু স্বর তো করলি নে। যাকে 
যাক্‌ং  সৈ-কথা; এখন কোন্‌দিকে যাবি? 












টি ম্যেরাতে গোড়া চোখে আবার ঘুম এসে গেল, 


| পৰ কাছের সফর লোকের চিড় 
লেগে গেছে!” 
... শ্তাতে কী হয়েছে?” খ্‌ড়ো জিজ্ঞেস 
করলেন। 
হাসান ভয়ে ভয়ে বনজ, “ভয় পাই, খুড়ো-” 
0 কিসের ভয়?” খুড়ো বললেন, “মাীলএর 
পু লোকেরা তোকে দেখতে পেলেই অম্বান বন্দে 
ৰ আসি কোচোররার ফেল" 
খুড়োর গঙগার ইলিশ রইল গঞ্গায়। ময়লা 
_. _ দুগ্‌ন্ধি থ’ল্টোকে বেহ্‌’শে বগলে তুলে চেপে 
 খধ্রল্নে, তারপর হাসানের হাত ধরে বললেন 





একট, না ছেলে আমার চল ছে | 


১২৭ 


“চল্‌ দেখি মাঁলএ। তোর ও মিছেমগাছ ভয়ের 
জন্যে যে লজ্জাটা পেতে হবে তোকে, তাই দেখে = 















কিন্তু হাসানের ভয় গেলো না একথায়; ব্রং 
খুড়োকে সঙ্গ পেয়ে নিজেকে কতকটা নিরাপদ 
মনে ক'রে বণচল সে। 

কারখানার ফটকে তখন জনি লোকের 
ভিড়; রাশি রাশি জোক এসে সে-ভিড়অ 
জমিয়ে তুল্‌ছে। সকালের শিফটে কাজ কর্বার 
জন্য পিশ্পড়ের সারির মত জোক ঢুকছে কার: 
খানায়। হাসান দেখে অবাক হোলো, ওদের 
মধ্যে মূস্লমানও রয়েছে অনেক-_স্বাই তার 
চেন স্বাই পূরানো লোক! অথচ হাসান 
থাকতেই তো এদের অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল! 
আবার তা হ’লে ফিরে এসেছে তারা? মিছেই _ 
শুধ হাসান পচে মরছে পাকিস্তানের মাতে! 

হটাৎ ওদিক থেকে একজন ম্‌স্জমান হালানকে 
দেখে আনন্দে কোলাহল ক'রে উজ, রসদ ওর _ 
নাম_হালান্রে পাশের তশতের তশতী। হাসান 
ছিল রাস্তার এপারে। এক ছুটে রাস্তা পেরিয়ে, 
এসে রসিদ একেবারে জড়িয়ে ধরল হাসানকে, 
মরে আবার গোর্তলা থেকে উঠে এসেছিস ।-- 
চেহারা তো দে-রকম্ই দেখাচ্ছে তোর! ইসস!” 


হাসান অবাক হয়ে গ্লে। ঝড়ের কোন্‌ চিহ্নই 
তো নেই হাসানের দেহে মনে কোনখানে! সত্যি 
তবে কেন মর্জ গিয়ে হাসান! 
রসিদের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হ’তে-না-হ’তে = 
“আ্যাই কোতোল্‌ করজে রে!” বলে খুড়ো 
হো হো ক'রে হেসে উউজেন। : 
শঙকর হচ্ছে--হাসান তপতঘরের ফে-লাইনে = 











তাও ধমক মেরে দশতমুখ খিণচয়ে। 
_ বলতে কী, হাসান শঙকরকে একজন মৃস্ল্মান- 





“আযাদ্দিন পরে ফিরে এলে হাসভাই ! এ যে মরে 
ভুত হয়ে ফিরছে গো! তা হোক মরা হাত 
লাখ টাকা। তোমার তশ্তে দিয়েছে একটা 
কশ্চা লোককে, চাকরিতে তো কখচা-ই, কাজেও 
এক্কেবারে কপচা। তোমার, ভায়া, .মন্তর্পড়া 
ত'তে, ও কি যার-তার হাতে চলে? তুমি আজ 
থেকেই আস্‌ছো তো কাজে?” 


॥  মধ্থুড়ো বললেন, “কাজে আসবে কী? 
উনি এসেছেন মাইনে তুলে নিতে। মাইনে নিয়ে 
ফিরে যাবেন পাকিস্তানে স্খোনে ম্ত-পাহারার 
ব্রক্ন্মাজি পেয়েছেন” 


ব্যাটা বু না দেৱে হা কারে 
০৮7৯২ 8৮ 
টানতে টানতে নিয়ে চলল কারখানার ভিতরে। 
বলল, "চল্‌ দেখি তোরে মাইনের হিসেব্টা দেখি। 
তারপর পাকিস্তানের দিকে পা বাড়িয়েছিস্য কি 
তোর্‌ ঠ্যাং কেটে রেখে দেবো। ভারতের লোক 
হয়ে উনি পাকিস্তান চিনে ব’সে আছেন!” 


ওই শ্ঙ্করের এক দোষ। কথায় অকথায়, 


ঠাট্টা করবে 
সত্য 


ঘাতক বলেই মন্‌ করত; কিন্তু আজ তারে সত্য- 
কার পরিচয় পেয়ে হাসান মুগ্ধে হয়ে গ্জে। 


লেবার অফিসারের কাছে। হাসানকে দেখে 
| তিনিও আনন্দিত হলেন। তার স্ব ব্যাপার শুনে 
বললেন, “এখানকার নিয়ম তো জানো-_পাকা 
কর্মচারীদের পনেরো দিনের মাইনে জমা থাকে, 
সেটা ছাড়া তোমার আরও এগারো দিনের কাজের 
দরুন পাওনা হয়েছে একত্রিশ টাকা ছ' আনা ; 
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দশ্টায় অফিস 


সেটা আমার হাতেই আছে। 
খূজবে, তুমি তার পরে এসে দেই পাওনাটাই নিয়ে 
যাও---আজই চ’লে যাও খুলনায়, গিয়ে তোমার. 
ব্উ-ছেলেমেয়েকে নিয়ে চ'লে এসো, নিজের বাঁড় 
পড়ে আছে-_স্খোনে এসে ওতো, তারপর আবার 
তোমার চাকরিতে এসে লেগে যাও!” 


রূদ্ধ স্বরে হাসান বলুজ, “আমার চাকার যে 
আযাদ্দিনও আছে--এ আমি ৯৮৬৬১ 


বাব” 


বাক্‌ বললেন, “চাকরি তোমার যাবে কোথায়? 
একটা .হিড়িকে আতঙ্কে পড়ে অনেক মুসলমানই = 
পালিয়ে চ'লে গিয়েছিল তখন, কিন্তু তারা তো 
আর স্ব্ছোয় কাজে ইস্তফা দিয়ে যায় নি] 
আম্রা তাদের জায়গায় তাই পাকা লোক নিই নি, 
চালিয়ে নিচ্ছি। অনেকেই তো আবার ফিরে 
এসে নিজের নিজের কাজে লেগে গেছে। তুমিও 
এসে, যারা এখনও আসে নি তারা স্বাই আসুক, 
তাই তো আমরা চাই। এখানকার লোক তোমরা 
নিজের ঘর্‌ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে কোথায় যাবে 
তোমরা ? কেন যাবে? কতকগুলো উত্তেজিত 
নিজেদের চিরদিনের অধিকার ছেড়ে পালিয়ে 
যাবে কেন? যেতে দেবো কেন তেম্দের-- 
ছাড়বো কেন তোমাদের আমরা %” 





বয় দে রেখে এনো চিরদিনের তরে! ৰ 














বাইরে ম্ধুখূড়ো অপেক্ষা করছিলেন, হাসান 
ৃ ফিরে এলে হাসতে হাসতে বললেন, “কণ, বাবা, 
প্র মূন্ডু নিয়েই দিন্বি ফিরে এলে যে! 
জনা কেউ?” 







চলো আর কারও না হোক, আ্যাদ্দিনে সেখানে 
ভুতের দখল না হয়ে থাকে, তাও তো দেখতে হবে?” 


= খানিক জয় দিযে খুড়ো বল্‌লেন, “একটু 
না হয় খেয়ে নিব চজ। আর, আমাদের হাতে 
তো আবার ভাত খাবি নে, তা কষ্ট ক'রে নিজেই 
চাটি ফুটিয়ে নিবি দূপুরবেজা।” 


ধরাগলায় হাসান ব্লজ, “তোমার ভাতের 
_ নেমন্তহ আমার তোলা রইল খুড়ো-; আজ আমি 
খাবো না। খুলন্রে মাতে গৃন্তিন্দ্ধ্‌ উপোস 
_ পড়ে আছে, তাদের মূখে দূমূতো দেবার ব্যবস্হা 
নম কারে নিজের মুখে ভাত তুলতে আমি পারব 
ন্া। গট মানে ন্য, খ্‌ড়ো, তাই চাটি ওই 
তে রমা বাড়িটা একবার দেখে যাই, 
_ মন্টা বড্ডো আন্ডান্য কৰছে |’ 














খ্ুড়ো বললেন, অ 
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“বেশ তাই চল্‌” বলে খুড়ো মুখ, 
ভেংচিয়ে বল্লেন, “বাড়ির জন্যে আযাদ্দিন্‌ কেন 
5557 বাপ্ষন?”.. ৃ 
থেকে, যত্ন ভেবেছি---এ-বাড়িতে আর আসম = 
চলবে না,.আর থাকা চনৰে না, এবাড়ি আর 
আমার নয়, ততদিন, খ্‌ড়ো, শখ উই মচ 









বাড়িটাকে এক নজর দেখবার জন্যে।” 

হাসানের সঙ্গে খ্‌ড়োও চললেন মোড়ল. 
পাড়ায়। থ’লেটা তখনও তশর বগলে চাপা 
রয়েছে। হঠাৎ এতক্ষণে স্টো হুম হ'তে তিন _ 
তাড়াতাড়ি থ’লেটা আবার হাতে নিলেন, বগলের “a 
র্ষণে তাতে দুগ্ধ ধারে গেছে নাকি! ও 
[আগামী সংখ্যায় শেষ হবে] 





t 















গাকুরু গঁগে। রোগের বিব্রুণ 
= ৰ্চাৰ্কিছপ। 


স্লামনোমোহন ভট্টাচার্য * 


ক মাস আগেকার একট! ঘটনার কথ! 
বলিতেছি। চাষের কাজ পুরামাত্রায় 
চলিতে শুরু হইয়াছে, হঠাৎ চারিদিক হইতে 
খবর আসিতে লাগিল__গোৌরুর ‘এসে’ রোগ 
দেখা দিয়াছে । ..চাষবাঁস বন্ধ হইবার গতিক; 
অনেক জায়গায় বন্ধই হইয়া গিয়াছে । 
_ গো-বসন্ত, গলাফুলা ইত্যাদি গোরুর অন্যান্য 
৷ সংক্রামক ব্যাধিতে যেমন সঙ্গে সঙ্গে প্ৰতিষেধক 


টিকার খুবই কার্যকরী ব্যবস্থা আছে, ‘এসে’ 


_.. রোগের সেইরকম উপযুক্ত প্রতিষেধক টিকার 
আবিষ্কার আজও সম্তবপর হয় নাই। অথচ 
_'_ এই রোগটি অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মত 
মারাত্মক না হইলেও, 


ৃ ইহার আবির্ভাবের 
_ সঙ্গে সঙ্গে: গোরুগুলি বস্তুতই অক্মণ্য 


হইয়া পড়ে । 
ঠিক চাষের সময়ে এই রোগটির আবিৰ্ভাব 

যে চাষের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর তাহাই 
আপনাদের বলিব। বসিরহাট এলাকায় 
গতবার এই রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দেওয়ার 
আগেই স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্্রেটের সহায়তায় 





ছাপাইয়া হাটে বাজারে ও গ্রায়ে জি বিলি 
করা হয়। বলা বাহুল্য, তাহাতে বিশেষ ফল 


_ হয়। ডায়মগ্ডহারবার মহকুমায়ও এই রোগ 


গত চাষের সময় ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। 


উক্ত মহকুমার জনৈক ভদ্ৰলোক এঁ বিষয়ে 
সরকারের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করিয়া অমৃতবাজার 
পত্রিকায় একখানি পত্র লেখেন ও তাহাতে 
এ অঞ্চলে বাহির হইতে ভাল বলদ পাঠাইবাঁর 
জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। এ ভদ্র 
লোককে এই কথা সবিনয়ে নিবেদন করি বে, 
রোগাক্রান্ত অঞ্চলে ভাল বলদ পাঠাইলে = 
তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে এ রোগে আক্রান্ত হইয়া 
পড়িবে এবং তাহাতে অবস্থার কিছুই উন্নতি 
হইবে না। কাজেই আক্রান্ত গৌরুকে যথা- 
সম্ভব সত্বর সুস্থ করিয়া চাষের কাজে লাগানো 
ছাঁড়া অন্য-কোন উপায় নাই। 


= সামান্য পরিশ্রমে ও চিকিৎসায় ‘এসে 


৮ 2857 করিয়া 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। রা 
গোঁরুর এই রোগটি চল্তি কথায় এসে, 
‘এসে’, স্বর’, ‘আউস|’, “খুরে ইত্যাদি 
নামে পরিচিত। ইহা! অত্যন্ত ছৌয়াচে রোগ । 


জরে পক্ষে ইহা মারাত্বক । বড় 


স্বাস্থ্যহানিকর। 
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এই রোগের সূত্রপাতে গোরুর স্বর হয় 0 


গানেৱ লোম ড় হইয়া থাকে মুখ দিয়া ল লাল| 












_ ৰোগ দেখা দিয়াছে। 
করা উচিত? 








পড়ে ও “মুখের ভিতর খা দেখা দেয়। মুখের 
ঘা ক্রমে পায়ের খুরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে 
এবং এই অবস্থায় গোরুগুলিকে ক্রমাগত পা 
খা যায়। এইরূপে মুখে ও পায়ে 


‘‘ফুট্‌ আ্যাগু মাউথ. ডিজিজ? অর্থাৎ পায়ের 


ই ও মুখের রোগ বলে। গাইগোরুর বাটে এবং 


পালানেও সময়ে সময়ে ঘা দেখা দেয় ও 


2 সেইসঙ্গে দুধ কমিয়া যায়। এইরোগে আক্রান্ত 
ৃ গাভীর দুগ্ধ না ফুটাইয়া খাওয়া উচিত 


নহে। 


মনে করুন, আপনার বাড়িতে দশটি গোরু 

_ আছে; পাশের বাড়িতে বা পাড়ায় এসে’ 
এক্ষেত্রে আপনার কী 
আপনার গোঁরুগুলিকে যথা- 
সম্ভব সাবধানে রাঁখিবেন অর্থাৎ তাহাদের 
পালে ছাড়া বন্ধ করিয়া, কোনরকমে যাহাতে 
পীড়িত গোরুর কোন ছৌয়াচ না লাগে তাহার 


| _ জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এইরূপ চেষ্টা 
সত্বেও দেখা গেল আপনার একটি গোঁরুর 


‘এসে’ হইয়াছে। তখন পালে. দুধের বাছুর 
থাকিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ আলাদা 
করিয়া রাখিয়া বাকি বড় গোরুগুলিকে একটি 
বিশেষ প্রণালী দ্বারা রোগমুক্ত করাইয়া লইতে 
পারা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই রোগের 
বীজাণু খুবই সংক্রামক; কিন্তু সেই তুলনায় 
বড় গোরুর পক্ষে ইহা মারাত্বক নহে। 
মুখের লাল! হইতেই সাধারণত এই রোগের 
বীজাণু ছড়ায়। 
মুখের লালা লইয়া ভাল গোরুর মুখে যদি 
পরপর দেওয়া হয় তাহাতে সবগুলিই- একসঙ্গে 
আক্রান্ত হইয়া পড়িবে। ফলে প্রথম ২-৪ 
দিন একটু পরিশ্রম করিয়া চিকিৎসা করিলে 


স্থতরাং পীড়িত গোরুর . 


সত্বর সবগুলি ভাল হইয়া যাইবে। একসঙ্গে 


সবগুলি পীড়িত হইলে চিকিতসা করার পক্ষেও 
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স্বিধা হইবে । অন্যথায় আজ একটি, দুইদিন 
বাদে আর-একটি, এইভাবে পীড়িত হইতে = 
থাকিবে ও রোগটি বহুদিন গড়াইবে। , 
ভাবে এক-একটি পাড়া বা গ্রাম একসঙ্গে 
লইয়া পরস্পরের সাহায্যে চিকিৎসা করাও 
সম্ভব । তবে মনে রাখিতে হইবে, এই ব্যবস্থা 
(একসঙ্গে রোগে আক্রান্ত করাইয়া লও 
শুধুমাত্র ‘এসে’ রোগের জন্য; কারণ 
বড় গোঁরুর মৃত্যু হয় ন৷। গো-বসন্ত ইত্যাদি 
অন্য কোন মারাত্বক ব্যাধিতে এই ব্যবস্থা 
করিলে ভীষণ কুফল ফলিবে, অর্থাৎ সবগুলিই = 
ইস স্তরাং ৰ ব্যবস্থা অবলম্বন 


i ৰ তাহার মারফত এই 
প্রণালী প্রয়োগ করিতে হইবে। 
চিকিৎসা ৰ ও 
১। আক্রান্ত গোরুকে দেশীয় প্রথামত = 
কাদাজলে না বাঁধিয়া পরিষ্কার শুক্না জায়গায় 
রাখিতে হইবে। “কাঁদাজলে বাধিলে পায়ের 
ঘা বিষাক্ত হইয়া যায় ও সারিতে দেরি হয়। | 
২। গরম জলে ফিটকারি দিয়া, এ জলে 















. মুখ ধোয়াইতে হইবে। ফিটকাঁরির অভাবে _ 


বাবজাছাল জলে সিদ্ধ করিয়া এ জল ব্যবহার 
করা যায়। গরম জলে শুধু লবণ দিয়াও 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

৩। গরম জলে তুতে দিয়া (পাঁচ সের... 
আন্দাজ জলে এক কীচ্চা তুতে) এ জলে পা 
ধোয়াইলে খুব ভাল ফল হয়। তুতের অভাবে 
ফিটকারির জল, বাব্লছাল-সিদ্ধ জল বা শু 
লবণজলও ব্যবহার করা যায়। 

৪1 নারিকেল তৈলে, বা সরিষার তৈলে _ 
ফিনাইল দিয়া (একপোয়া তৈলে দেড় কীচ্চা 
ফিনাইল) এ তৈল লাগাইলে পায়ের ঘা শীত্র 






ৰমা: সারার হয 












তৈলে রঙ্গুন ফুটাইয়| এ তৈল ব্যবহার করিলেও 
বেশ ভাল ফল হয়। 


৫। পায়ের ঘায়ে মাছি-বস| বন্ধ করিতেই 
হইবে। মাছি খায়ে ডিম পাড়ে :ও উহা! 
* হইতে পোকার জন্ম হয়। ইহাতে ঘা বহুদিন 
চলিতে থাকে ও খুর পর্যন্ত ছড়াইয়া যায়। 
ফিনাইল-তৈল বা রন্্ুন-তৈল লাগাইলে মাছি- 
হয় বটে, কিন্তু 
গোরুতে পা চাটিলে গন্ধ উঠিয়া, যায় ও 


_ হৈল ও চলিবে ন| ৷ পায়ের ঘা ভাল 


কৰিয়া যা পরিফার প্যাকড়ায় বা ভুলায় এ 


_ হুইবে ৷; 


এইভাবে হ্যাণ্ডে' করিলে ৪-৫ 
মিরা পায়ের ঘা ভাল হইয়া যাইবে। 


| মম ee ব্যাথ্ে il হইবে । 


__ আপাতদৃষ্টিতে এই 'ব্যাণ্ডেজ-করা কষ্টকর 


বলিয়া মনে হয়। কিন্তু খুব সত্বর প্রয়োজনীয় 


|, গোরুগুলিকে কাজে লাগাইতে হইলে ই 
ৰ; হার করিতে হবে 7 


। মুখের ঘা ভালরূপে ধুইয়া গরম ঘি 


. এই চিকিৎসায় খরচপত্রের বালাই বিশেষ 


নাই। শুধু প্রয়োজন একটু সচেতন দৃষ্টি ও 


_ সেই সঙ্গে নিজেদের অল্প একটু পরিশ্রম । 


লাগালে অনেক সময় বেশ ভাল ফল হয়। . 


মুখের খা ন! সারা পর্যন্ত পথ্য হিসাবে ভাতের 
ফেন, খুদ্রসিদ্ধ ইত্যাদি নরম ও তরল খান্ত 
দিতে হইবে। 


_ উপনোৱী চিকিৎ্সাপীতি পাঠ করিলে বেশ 
| বুঝা যাইবে যে, খুব সাধারণ অর্থাৎ হাতের 
_ কাছে পাওয়া যায় এইরকম ওঁষধপত্ৰের মধ্য 
দিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং 


ইহা অপেক্ষা ভাল চিকিৎসায় আরও সন্বর 


ও গোরুর স্বাস্থ্য প্রায় অটুট রাখিয়া ‘এসে 


রোগ নিরাময় করা যায়। নিন্দে তাহার 
আলোচনা কর! হইল। 
রোগের সূত্রপাতেই “সালফৌনামাইড, 
ট্যাবলেট প্রথম মাত্রায় একসঙ্গে ২৫ হইতে 
৪০ বড়ি গোরুর স্বাস্থ্য ও বয়স অনুপাতে) ও 
প্রতি ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা অন্তর ১৫ হইতে ২৫ 
বড়ি খাঁওয়াইতে হইবে। প্রতিবারে ২-৩ চামচ 
খাওয়ার-সোঁড1 (সোডি-বাই-কার্ব,) সহ বড়ি 
খাঁওয়াইলে ভাল ফল হয়। ১০০-১৫০ বড়ি 
এবং প্রয়োজন হইলে আরও কিছু বেশী 
খাঁওয়াইলে, রোগটি বাড়িতে পারে না ও 
খুব শীঘ্ৰ নিরাময় হয়। 


দুধের বাছুরের পক্ষে প্ৰথম মাতয় ৮ হইতে 
১২ বড়ি ও ৬৮ ঘণ্টা অন্তর ৪-৬ বড়ি এবং 


এইভাবে ৪০-৫০টি বড়ি খাঁওয়াইলে এই 


রোগে মৃত্যু হয় না বলিলেই চলে। 


"মুখের ও পায়ের ঘায়ে নিম্নলিখিত ওঁষধ 
ব্যবহার করিলে খুব সবর ঘা আরোগ্য হয় ১ 


মুখের ঘায়ে | 
_বোরিক্‌ পাউডার 5 ত 
ৰ প্রিসারিন্‌ ৰ ১ আউন্স 
পায়ের ঘায়ে ৷ = 
সালকোনামাইডপাউডার ১ ডাম 


3 ৰ কর ৰ: 
1 *** ২ আউন্স 












ও সে রোগের কোন উঠ ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বির 









বি tt বালা ধা চিকিৎসা 
ও অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা করিলাম। : গোরুর মূল্য কির সহ জন! 








‘এসে’ রোগে আক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ না ফুটাইয়া খাওয়া |. 
উচিত নহে। ইহা অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ__বিশেষ এ 

| করিয়া বাছুরের পক্ষে মারাত্মক । পাড়ায় যদি এই |, 
| রোগ দেখা” দেয়, আপনার গোরুগুলিকে সাবধানে 
রাখিবেন, তাহাদের পালে ছাড়া বন্ধ করিবেন__কোন | 
রকমে যাহাতে পীড়িত গোরুর ছোয়াচ না লাগে তাহার |. 
| জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন । 
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এ খতুতে বীজ-বোনাবুনির কাজ বেশী কিছু 
_ “নেই । ভাদ্ের প্রথম দিকে মাটির “জো, 
হ’লেই মুগ ও মাটি-কলাই বুন্তে হয় এবং 


_  আখিন মাসে মাঘী সরবে বুন্বার সময়। 


কৃষিবিভাঁগের প্রবতিত টোরি ৭নং সরবে সব 

চেয়ে ভাল৷ 

এ খতু প্রধানত সকল প্রকার ই 
শস্য সংগ্রহের কাল। বোনা আউশ. ধান 

ভাদ্রে মাসে এবং রোয়া আউশ আশ্বিন মাঁসে 

কাটা হয়। তোষা পাট, ভাদ্ৰের মাঝামাঝি 


থেকে কাটা শুরু হয় এবং আশ্বিনের শেষ. 


পর্যন্ত চলে ।..ফুল ঝরে গিয়ে যখন-ছোঁট 
ছোট ফল ধরে তখনই তোষা' পাট কাটার 
সবচেয়ে ভাল, সময়। এর আগে..কাটুলে 
আঁশ কেনী উজ্জ্বল হয় বটে; কিন্তু আশের 
জোর কম হয় এবং ফলনও কম হয়। এর 
পরে কাট্‌লে ফলন কিছু বাড়ে বটে; কিন্ত 


জীশ মো হয় ময়ল| রঃ হয়ণএবং বেশ 


পরিষ্কার হয় না। 
ভাঁজ, মাস ভাদ্ুই শন কাবার এবং 
গচাবারও সময়। পাট ফে-অবস্থায় কাটা 





উচিত, শন তাঁর আরও পরে কাট্‌তে হয়, 


অর্থাৎ যখন ফলগুলো বেশ বড় হয় অথচ 


তখনও সম্পূর্ণ কাঁচা থাকে, তখন শন কাটার 


_ বাড়তে থাকে ও সেই সঙ্গে ওইসব শুক্নে| ৷ 
পাকা পাতার মধ্যে লুকিয়ে-খাক| সব রকম, 


সবচেয়ে ভাল সময়। 


ভাদ্র মাসের প্রথমে আখের সমস্ত শুকনো = 


ও পাকা পাতা ছাড়িয়ে সরিয়ে ফেলতে হয়। 
গাছের ছাল উঠে যায় এমনভাবে কোনও 
কাচা পাতা টেনে ছেঁড়া উচিত নয়, তাতে 
গাছের ক্ষতি হয়। যতদুর পর্যন্ত টান্লে গাঁট 
থেকে পাতি আপনি খুলে আসে, ততদূর পর্যন্ত 
পাতা ছাড়াতে হয়। এইভাবে পাতা ছাড়িয়ে 
দিলে গাছের গাঁয়ে রোদ-হাওয়া ভাল ক'রে 
লাগতে পারে এবং গাছ ওপরের দিকে আরও 


পোকা-মাকড়ও ছেড়ে যায়। 


দিলে যদি শেয়ালের উপর ভর থাকে, 


১৩৪ 


ঝাড়ের আখগ্ুলে মাটি থেকে হাতখানেক 
ওপরে কীচা-পাঁতা দিয়ে একত্র ক'রে বেঁধে 


দিলে শেয়াল আর আখ শোয়াতে পারে না, 
= এবং শোঁয়াতে না পাঁরলে চিবোতেও পারে 


না। কার্তিক মাসে নতুন আখ লাগাতে 








ক 




















জমিতে লাঙল ও মই দিতে শুরু কর! উচিত। 


শুরু করা উচিত। কোনও ফসল 
নার যত আগে থেকে: জমি চষ| আরম্ভ 
হয় ততই ভাল, কারণ মাটির মধ্যে রোদ ও 
হাওয়! লাগলে পূৰ্ববৰ্তী শস্তের শিকড় থেকে 


বেরনে| সকল রকমের দূষিত পদার্থ নষ্ট হয়ে 


 পচনক্রিয়া হয়ে উর্বরতা বাড়ে এবং সমস্ত 
আগাছা ও মাটির ভেতর লুকিয়ে-থাকা পোকা- 
 মাকড় নষ্ট হয়ে যায়। 

আশ্বিন মাস তামাকের ও করায় 
সময়। 
৪০ দিন সময় লাঁগে। সুতরাং আশিনের 
প্রথমেই বীজ ফেল্লে কাতিকের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
চারা নড়িয়ে বসাবার উপযুক্ত হয়। যেসব 
লে এর আগে মাটির ‘জে? হয়, সেখানে 
_ আরও আগে বীজ ফেলা ভাল। নামি বৃষ্টি 
হ'লে যথাসময়ে মাটির “জো না হ'তে পারে, 
তাতে চারা অত্যন্ত বড় হয়ে যায়; স্রতরাং 
= একট! মাত্র বীজতলার ওপর নির্ভর : না কারে 
৮০১০ দিন পরে আর-এক দফা বীজ ফেলে 
রাখা ভাল। এতে অতি সামান্য দামের 


অনেক বেশী। 








৮... যায়। কৃষি বিভাগের প্রবর্তিত মতি 
ৰ তামাকের চাষ সবচেয়ে লাভজনক। .. 


কোনও ফাকা জায়গায় গাছের তলায় গাঁদা 





যায়, রোদ-হাওয়ার প্রভাবে মাটির একটা 


আখের ছাড়ানো পাতা ফেলে না দিয়ে = 


হ'লে মাটির ‘জো’ অনুসারে আশ্বিন থেকেই চু 


_ সব রবিশস্তের জন্যই পূৰ্ববৰ্তী ভাদুই শস্য ন 
উঠে গিয়ে জমি খালি হ’লেই তাতে লাঙল == 


তামাকের চারা তৈরি হ'তে ৩৫ থেকে * 


বীজের অপচয় হ'তে পারে; কিন্তু নুড়িয়ে . 
. বসানোর সময়ে উপযুক্ত বয়সের ও আয়তনের টং 
চারা হ’লে ফসলের যে উপকার হয় তাঁর : মুল্য - 
এক তোলা বীজে. যে চারা «- 
হয় তাতে এক বিঘে জমি যথেষ্ট লাগানো. 


" পচালে বেশ ভাল সারে পরিণত হয়। ওই 


₹পচানো সারের গাঁদা ভাজ মাসে আধ-পচা 


বাঁধাকপি পেতে হ’লে ভাঙের প্রথমেই তার = 
বীজ; ফেলা উচিত। 


₹ লাগানোর চেষ্টা করা যাক, ba ie 


১৩৫ 


কারে স্তরে স্তরে গোবরগোল! জল দিয়ে 










সার পরবর্তী খরিফ শস্তে বেশ দেওয়া চলে 








অবস্থায় ভেঙে নতুন গাদ! করলে তা ওলট- 
পালট হয়ে সমানভাবে পচে। কচুরিপানাও 
এই সময়ে এইভাবে পচিয়ে বেশ ভাল সার 





করা যায়। 2 পাটের বিশেষ 
বাগানের কাঁজ 


যেসব শীতের সন্জির চার| Ey ১: 
চাষ করতে হয় (যেমন-_ফুলকপি, বাঁধাকপি, 
বিট, শালগম, বিলাতী বেগুন ইত্যাদি), ভাঁ্র- 
আশ্বিন মাসে তাঁদের বীজতলা করবারজময়। 
এসব সন্ধি তৈরি হ’লৈ বেশী, দিন জমিতে রাখা < 
যায় না। স্থতরাং বাজারে বেচবার জন্যে... 
হোক ধা ঘরে খাওয়ার জন্যেই হোক, এক 
দফায় সমস্ত বীজ ন| চলে ভা মাবারাবি ঃ 
থেকে-শুরু ক'রে ১৪:১৫ দিন য়া 
২-৩ দফায় বীজ ফেলাই ভাল। “তা ছালে 
অনেক দিন ধ'রে সন্ধি পাওয়! যায়। জল্দি 











আযাড়ের শেষে ৰা _ 





বীজ. জেলা হয়ে থাকলে ভাৱে ৰি গা 


নড়িয়ে বসাতে হয়। যেসব বিলাতী সন্ধির 
বীজ একেবারে জমিতে বসাতে হয় টে 
ফ্রেঞ্চবিন, বিলাতী মূলে! ইত্যাদি, 
আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে শুর ৮৮৮ 






আগে লাগালে ভারতে ন্ট হয়ে খাবার: 
ভয়-থাঁকে। যেকোনও সব্জি যত আগেই 


:- ‘জে’: না হ’লে অত্যধিক রসযুক্ত মাটিতে 
তাদের বীজ বা চারা বসানো বৃথা । 


দিশী মূলো ও পালম শাকের বীজ ভাজের 





প্রথম থেকে আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত লাগানো a 


যায়। শীতের লাউএর বীজ ভাদ্র মাসে 
বসাতে হয়|? চি পেঁয়াজ আশ্বিনের শেষে 
লাগানো যাঁয়। 


= সতের ৷ বেগুন ও লঙ্কার জমি কোদাল দিয়ে 
টি হযে দিলে ১২ উপকার হয় এবং ং আগাছাও 


ৃ বি ৬ 


ৃ রোয়া আমন ধানে “লেদা পোকা’র উপজ্রব 
ভাদ্র মাসে পুরোদমে চলে। এদের দমনের 
সহজ উপায় হচ্ছে--রোয়া-ধানক্ষেতের জলে 
_ বিঘা-প্রতি এক বোতল কেরোসিন তেল ঢেলে 
একটা দড়ি বা বাঁশ ক্ষেতের ওপর দিয়ে টেনে 
নিয়ে ধানগাছগুলোকে ওই কেরোসিন-জলে 
ডুবিয়ে নিলে এইসব পৌকা মেরে ফেলা যায়। 
তা ছাড়া আক্রা, ক্ষেতে গাছের ডাল বা 
ৰ বাঁশের ডগ! পুতে দিলে পতক্গভুক্‌ পাখীর! তার 
ওপর ঝসেও পোকা খেয়ে ফেল্তে পারে । 
_ আবার আশ্বিন মাসে ধানের সবচেয়ে 
নর আর-এক রকম পোকার আবিৰ্ভাব 
_ হয়।৬ এর নাম ‘মাজরা’ পৌঁকা। এ. পোকা 
পর্ব ধানগীছের ড'টায় ফুটো ক'রৈ প্রবেশ 
বৌ বং, ভেতরের সার কুরে কুরে খেয়ে 






















ফেলে। কলে ধানের পীৰ এনি ই বেরোয় 

না বাঁ সাদা রঙের ফাঁপা শীষ বেরোয়-যাঁতে 
ফুল ফোঁটে না বা দানা হয় না। এই পোকার 
বেণী প্রাদুর্ভাব হ’লে ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি 
হয়। স্মৃতরাং এ পোকার প্রতি চাষীদের 
খুব লক্ষ্য রাখা. উচিত। কোনও গাছে 


এরকম ফাকা শীষ দেখ লেই সে-গাঁছ উপংড়ে' 
পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে পুতে দেওয়! 


দরকার। তা ছাড়া এ পোকার প্রজাপতি 
আলোয় আকৃষ্ট হয়। 


তজ্জন্য আলোক- 
ফাঁদের ব্যবস্থা করা উচিত। ক্ষেতের মধ্যে 
একটা! উজ্জ্বল আলোর নিচে একটা গামলায় 


কেরোসিন-মেশানো জল রেখে দিলে দুর থেকে ' 


প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়ে এসে গামলার মধ্যে 


পড়ে মারা যায়। তবে এই পন্থা চাষীর! 


সমবেত হয়ে ব্যাপকভাবে অবলম্বন না করলে 


বেশী উপকার হবে না; কারণ কেবল দু-একজন = 


চাষী এউপাঁয় অবলম্বন কর্লে দূরের ক্ষেত 
থেকে অসংখ্য পোকা আকৃষ্ট হবে; কিন্তু 


তাঁদের সবগুলো মর্বে না। ধান-কাটার পরে. = 


এ পোকা মাঠে পরিত্যক্ত ‘মোথা’র মধ্যে 
আশ্রয় নিয়ে বিশ্রাম করে এবং পরের বছরে 


যথাসময়ে আবির্ভূত হয়। সেজন্য ধান 
ক্লাটার পরেই মাঠে আগুন ধরিয়ে গোড়াগুলে| 


পুড়িয়ে ফেলে: জমি চ'ষে দিলে গোড়ায় 
অবস্থিত সমস্ত পোকা মরে যাঁয়। যেসব 


ক্ষেতে; এই পোকার উৎপাত হয়, সেসব. = 
= জমিতে প্রত্যেক চাষীর কতব্য _এউপায়ে , 
"এ জিরো নির্মূল করা। ্‌ 





' ভারতবর্ষের যে কোনে! জায়গায় যে কোনো 

। একটি কারখানার কথা ধরা যাক - দেখবেন 
যতদিন না কোনো প্রতিকার করা হৰে 
ততদিন প্রত্যেক মাসে প্রতি ১০০০ শ্রমিকের 
মধো ৮ জন থেকে ১৫* জনকে মালেরিয়ায় 
ভুগতে হবে। 


এঁ কারখানারই প্রতোক শ্রমিককে প্রতি 
' সপ্তাহে একটি করে প্যালুড়িন বড়ি 
থাওয়ালে দেখবেন কি রকম আশ্চর্যভাবে 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমে যাবে। 


তখন শ্রমিকেরা সুস্থ ও সবল থাকবে, তাদের 
কামাই হবে কম এবং তার ফলে তাদের কাছ 
থেকে অনেক ভালো! এবং বেশি কাজ পাওয়া 
যাবে। শুধু এ থেকেই বুঝতে পারবেন 
প্রতিষেধক হিসেবে প্যালুড়িন খাওয়ানোর 
খরচের * বিনিময়ে লাভের পরিমাণ ক-_-তো 
বেশি। তা ছাড়া সবচেয়ে বড়ো উপরি লাভ 
হচ্ছে অটুট স্বাস্থা ও স্থুখ এবং বার বার 






৯ ম্যালেরিয়ায় ভোগার যন্ত্রণা, উদ্বেগ ও দুর্বলতার 
হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি । 
~~ ূ 
ট্রেড জাজ 
ম্যাডলরিয়। প্রতিরোধ কৰে 
WM * একসঙ্গে বেশি প্যালুড়িন কিনতে হলে সুবিধাজনক 
দর সম্পর্কে আমাদের কাছে অনুসন্ধান করুন 
৷ _ উৎকর্ষের S প্রতীক 
ক. 


৬. টী) ইন্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্ৰিজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড 
কলিকাতা বোম্বাই 


মাদ্রাজ কোচিন নয়৷ দিল্লী কানপুর 
বির [৯] 





ও শান রে পেতে কান (গান)-_কালীপদ চট্টোপাধ্যায় - 
অনুসমস্যাৰ ৷ সমাধানে ভুটা__শ্রীবিজর়গোপাল বন্থু : 







রর 


- তৃতীয় বৰ্ষ ত ৰ কাণিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ রঃ 





পচ খল পলা চাগ পীনিপাপতি মি পশ্চিমবদ সরকারের খল কৃষি 
৷ বিভাগের পরিঘত্সচিব 


: শী সি কা সৌরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌ এসূ-সি; লিখ ডি এফ | 
in ২... আর ই এম্‌, সি এম জেড এম্‌, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কীটবিৎ ... 








বে গো উনুয়ন--শ্ৰীৰীরেন্দ্রনাথ সেন, বি পৰল, আই ড় ডি, পশ্চিনবঙগ 
সরকারের সহ-দোহবর্ধন 5 


7 উকি (গল্প)--শ্বীউদয়ন উপাধ্যায় 
তারার চৃযোগনীয়তাটে _ শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত, এয় এস্‌- ফলি, লি চ 

SA উনিই অরকারের মকর 'টিক্নলজি 

শাখার অধ্যক্ষ $e ৰ eS নি উরি: 


পালাল পাপা নি LE 
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_ দ্যান i তিক মহত তাপে ধুধু করছে, 





8 আমাদের ধন? দিয়েছ তাতে পি 

_ ৰীচ্বার সাধ। কিন্তু বাঁচব আমরা কী দিয়ে, 

i _ তাতোদাও নি কনার ডি তো বালি 

{_ বালে” 

টা i _অন্তরীক্ষ থেকে আদেশ এলো, “আমার পূজা 
করো, বাঁচার উপাদান পাবে, স্ুখে-সমৃদ্ধিতে 

ভারে উঠ্‌বে তোমাদের জীবন ৷” 


_ মানুষ প্রশ্ন করল, “কে ভুমি ? 





থ্ক . 










অন্তরীক্ষ থেকে উত্তর এলো, “আমি লং 
প্রশ্ন হোলো, “কী তোমার রণ”: ৰ _ 
উত্তর হোলো, “রূপ নেই,_-রূপ তোমাদের 
কাজে, তোমাদের মনে; যে রূপ তোমরা দেবে _ 
পু সেখানে টে 
উপচার ।* রা টু 
সারা নো পা পা 


খুড়ে ফেল্‌ল, চু্ণ-ক্চুণ কারে ফেলল, ধুলিবুলি 








দশদিকে প্রসারিত তীর দশ হাত, পাক৷ ফসলের 
বর্ণ তাঁর দেহে, নিখিল সমৃদ্ধির অলংকারে তিনি 
ভূষিতা, সকল রিপুকে তিনি পরাভূত করেন, সর্ব 
অমঙ্গল তিনি দূর করেন, সমস্ত, দুৰ্গতি থেকে 


জ 


ওপর প্রতুত্ব ক'রে নিজে তার চেয়ে স্ুখে * 
থাক্বার অপ-ইচ্ছা ৷ রঃ 
সর 
এ কিন্তু বানিয়েবলা মিথ্যে গল্প নয়--এর রর 
সবই সত্যি কথা । রূপকথার মত শোনাচ্ছে ? = 


- রূপকথা তো সবই সত্যি, তবে রূপক। ২ 


তিনি পরিত্রাণ করেন-__তিনি দুর্গা!” ওই . 


দুর্গারূপেই তারা শক্তির পুজা কর্ল। 
কেউ বল্ল, “উপরে শূন্য, নিচে বুন্ধরা__ 


৷ _ এট তো| দিক্‌ নয়, চারিদিক জুড়ে আছে 
শুধু আট দিক, সেই আট দিকে শক্তির আট 
__ হাত প্রসারিত। শক্তি জগৎপালিনী--তিনি = 


"জগদ্ধাত্ৰী? তারা জগদ্ধাত্রীরূপেই পুজা 


= _ করুল শক্তির। 


পুজা কর্ণ ফলে ফুলে ফসলে। শক্তি 
প্রসন্ন হলেন, প্রসাদ দৃষ্টিপাত করলেন সেই 
ফল-ফুল-ফসলের সম্ভীরে। বল্লেন “এই 
প্রসাদই তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবে হুখে 
সমৃদ্ধিতে। _ 

সেই থেকে সারা বছর ধারে মানুষ মাঁটি 
চ'ষে ফল-ফুল-ফসল ফলায়, শক্তির সেই 


যাত চে বৎসরান্তে 


নেয় প্রাণ ভাৱে।. নু 
হন |, তাদের মধ্যে দেখা খা দিল বঞ্চনার বুদ্ধি, 
ভুতের প্রয়াস, অপরকে বঞ্চিত ক’ৰে তার 
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ওই নিরাকার শক্তির যেমন দুর্গা-রূপ, 
জগদ্ধাত্রী-ূপ এসব রূপক, কিন্তু মিথ্যে তো 
নয়। 


বেশ, সত্যি কথার মত ক'রে বলি 


ওই বঞ্চনা ক'রে স্থুখে থাক্বার অপ-ইচ্ছা 
নিয়ে এদেশে এসে প্রভুত্বের সিংহাসন পাত্ল : 
ইংরেজ বণিক। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
তারা আমাদের শেখাল যে, ওই মাটিচযা 
অসভ্যতা-_তাঁদের গোলামি করাই হোলো 
সভ্যতা । সেই গোলামি সভ্যতার মোহে 
আমর! মাটিচষা ছেড়ে দিলাম। সত্যিকার 
দুর্গার পূজা ছেড়ে দিয়ে দুর্গাতকে নিলাম মাং 
তুলে। পেষণে পেষণে সেই দুগ 
আমাদের রসাতলে নিয়ে চল্ল, তখন ' আমাদের টা 
সম্বিত হোলো। আমরা আর্তনাদ ক'রে _ 
উঠ্লাম। আমর! বিদ্রোহ কর্লাম। বিদেশী _ 
বেনিয়া চ’লে যেতে বাধ্য হোলো তার, 







প্রভুদ্বের সিংহাসন তুলে নিয়ে। 


_ মজা হচ্ছে, তার আগে হাজারো বছরের... 
সাধনায় দুৰ্গাপূজা, ৮ দা 






াম-কানীসরতীর লোন পূজা ভুলি 
নি। বছরে বছরে পাঁজি দেখে তারিখে _ 
তারিখে ঠিক পুজ! ক'রে গেছি। WE 


কিন্তু সেপুজার কি কোন অর্থ ছিল? _ যার ১ 
থেকে পুজার প্রচলন, যার । ৷ ot 












লা বছর পুজার সরলার 
নেই । কিন্তু পূজা হবে কী দিয়ে? ফল 
নেই, ফুল নেই, ফসল ৮৪ যে বন্ধ্যা 














বর হেড কত জা তৰে ডে 
হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে। : a 
করলে এম্নি হ'তে বা 


নল গেলো, এলো জগদ্ধাত্ৰী পূজা | 
মিথ্যা পুজার বিড়ম্বনা শক্তিদেবতার বুঝি আর 
ৰ সহা হচ্ছিল না। জগদ্ধাত্ৰীপূজার কাল ছেয়ে 
বক ale নাম্‌ল বৰ্ষণ--ক্ুষ্ট শক্তির 
লালার চল্ল - মাতামাতি। মাটির 
লে, চাষ তুল, মাটিকে খুঁড়বার_- 






কিরণ ধূলিখুলি, কর্বার পরিশ্রমকে পরিহার বা 


কারে, শুধু মাটি আছড়ে যে-কাটি ফসল... 
, _ পাবার আশা আমরা করেছিলাম, তাও 


বেশীর ভাগ গেল নষ্ট হ’য়ে--ছারখার হয়ে। 
খান্ধাভাব,। তৌ চল্‌ছেই শক্তির অভিশাপ; ঢ 





মারণ-আখাত। কিন্তু আমরা ভয় মেনন 
পাই। ওই শক্তিই আমাদের মাতা, উস 8 








আমাদের মৃত্রকল্প দেহের হ জে 
উদ্দামতা সঞ্চার করবার শক্তি 
আমর! শক্তিদেবতার কাছে। ৫ 
য্ত দিগন্তবিসারী সি, | আমরা 







শক্তিদেবত! প্রসন্ন হয়ে আবিষূত 
‘ম| ভৈঃ ঝলে। ফলে ফুলে ফসলে ভারে 
উঠ্‌বে চরাচর। সেই উপচারে আমর! আগামী... 
বৎসর সার্থক পুজা কর্ব জগদ্ধাত্রীর। জীবনের 
7 টি 


সদ হজ কলর 
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বাংলার জমিগুলি বছর বছর ভাগ 
হতে হতে এক-একট| ছোট ছোট খণ্ডে 


পরিণত হয়েছে । ৷ 
টুকরো টুকরো জমিকে যতদিন না এক ক'রে 
সমবায় উপায়ে চাষবাসের বিহিত করা হবে, 
দিন চারি চক হেরা 
_ জোত ছোট ছোট হ’লে অন্নুবিধা এই যে, 
সে জোতের জমিতে যন্তের দ্বারা চাষ চলে না। 
পিয়ার বাই হচ্ছে বড় জিনিল! 
যুক্তরাষ্ট, কানাডা প্রভৃতি দেশে কৃষিকাজে যন্তের 


:_ ব্যবহারই বেশী, এবং তাতে কৃষকদের শ্রমের 


অনেক লাঘব হয়েছে। এইরূপ যন্তুকে কাজে 
লাগাতে পার! যায়--যেখানে জায়গা অনেকটা 


- আছে। অর্থাৎ চাষের জমি খুব বড় দরকার, 


-_ তবেই একসঙ্গে অনেক পরিমাণ জমি চাষ 
করা যাবে। আগে যেসব দেশের নাম 
করলাম, সেইসব দেশে এক-একটি কৃষকের 
অনেক পরিমাণ জমি আছে । সেইসব জমিতে 
কলের লাঙল ও চাষের নান! প্রকার যন্ত্রাদি 
বিন! বাধায় চালিত হয়। কিন্তু আমাঁদের 
দেশে তা সম্ভব নয়। একটি মাত্র গ্রামের 
আয়তনের মধ্যে থাকে হাজার হাজার টুক্রে! 
জমি এবং সেই জমির মালিক শুধু একজন ন'ন 
- জমিদার থেকে রাঁয়ত, এমনকি নিন্ব-রায়ত 
পৰ্যন্ত সকলেই একই জমির ফসলের অংশীদার । 
এরূপ অবস্থায় উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যবহার 
করার কণার চিতা? রে পারেন না। 


ভাল চাষীর মতে, এইসব. 


১৪০ 


কী কারণে জোতগুলো৷ এমন ছোট ছোট হয়ে 
গড়ে, তার একট! উদাহরণ দিচ্ছি" 


একজন চাষীর যদি ৮ একর জমি থাকে = 


ও তার চার ছেলে থাকে, তবে তাঁর বার 


পরে সেই জমি সমান ভাগ হয়ে প্রত্যেকে ছু' 
একর ক'রে পাঁবে। প্রথম পুত্রের হয়তো 
উৎসাহ বা সামৰ্থ্য আছে; দু’ একর জমিতে 
কুলিয়ে ওঠে না ক'লে সে আরও কিছু জমি 
কেনে। সচরাচর সে-জমি তার জমির 


কাছাকাছি হয় না। বহুদূরে হয়তো গ্রামের... 


অন্ত প্রান্তে তাকে জমি চাষ করতে হয়। 
দ্বিতীয় পুত্রের পক্ষেও দু’ একর জমি যথেষ্ট 
হয় না; কিন্তু অর্থের অভাবে নিজের জমি 
ভাগে দিয়ে দেয়। তৃতীয়ের হয়তো গোরু 
ও যন্ত্রপাতি সবই আছে, কিন্তু নৃতন জমি 
কেনার মত অর্থ নেই। তখন সে অন্য কারও 


কাছ থেকে কিছু পরিমাণ জমি ভাগে বন্দোবস্ত 


ক'রে নেয়। সেজমিও, হয়তো অনেক দুরে 
থাকে। কনিষ্ঠ পুত্রের পক্ষে হয়তো অন্থান্ত- 
দের মত কোন উপায়-গ্রহণই সম্ভবপর হয় ন! 
এবং শীগ্‌গিরই সে খণের ভারে জড়িয়ে পড়ে 
ও শেষে মজুর হয়ে দিন কাটায়। আবার 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের হয়তো তিন ছেলে আছে এবং 


জমি গ্রামের তিন দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। 1 
সে মার! যাবার পর তার তিন ছেলের মধ্যে : ৮: 


সেই জমি সমান ভাগ হবে; কিন্তু তিন দিকের 


জমির প্রত্যেক্টিকে জিন হর হয় ন|। 














কোনটিতে কৃতকৃগুলি স্থুবিধা-অস্তুবিধ! থাকে। 
একটি হয়তো ভাল ফসলী জমি, অন্যাটিতে 
হয়তো শুধু ধান জন্মে, তৃতীয়টিতে হয়তো 








__ নেয়। এইভাবে পুর্লুষানুক্ৰমে চাষের জমি- 
গুলি টুক্রো টুক্রো হয়ে পড়ে। নিজের জমি 
যথেষ্ট না থাকাতে কোন কোন চাষী দরকার 
অনুসারে ৪মপরের জমি ভাগ-বন্দোবস্ত ক'রে 

নেন। ভাগের জমি সাধারণত নিজের জমির 

কাছাকাছি হয় না। 

ৰ হওয়ার এও একটা কারণ। 

_ আজ এই খাদ্ঘসঙ্কটের দিনে ভাল বীজ ও 
য্যে খাছাদ্ৰব্য বেশী ক'রে ফলাবার 
চেষ্টা ক্র! হচ্ছে। কিন্তু এই ছোট ছোট 

_জোতগুলোকে এক ক'রে সমবায় উপায়ে 

_ যদি চাষের ব্যবস্থা না কর! যায় তা হ’লে খরচ 

কম ক'রে উৎপাদন বাড়ানো যাবে না। তা 

ছাড়া ভাল সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু 
জমি এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে থাকে ব'লে অনেক 
ক্ষেত্রে সেচ-ন্ধের ব্যবহারও সম্ভবপর হয়ে ওঠে 

__ না। তা ছাড়া এইভাবে ৫-৬ জায়গায় জমি 

এ... ছড়িয়ে থাকে ব’লে চাৰীকে প্রত্যেক টুক্রোর 
জন্য আলাদা কারে জল-সেচ করতে হয় এবং 

.. সেজন্য বেশ টাকাপয়সা খরচ করতে হয়। 

__ সব চাষীর যেমন খাটবাঁর ক্ষমতা নেই তেমনই 
টাকাপয়সাও বেশী নেই। কাজেই সেচ-ব্যবস্থ৷ 

















বে ই হয় না। এই কারণে প্রত্যেক 
ছেলে কএকটি এলেকায় জমি ভাগ ক'রে 


জমি টুক্‌রে| টুক্রো 


{রও সাধারণ চাৰী তার স্ুফল ভোগ 





বসু”্ধর৷ 
১৯২০-২১ সালে পাঞ্জাবে সমবায়-পদ্ধতিতে 
চাষবাঁসের জন্য কৃষকদের বুঝিয়ে কাজ আরম্ভ = 


করা হয়। কিন্তু আমাদের পশ্চিম বাংলায় _ ৷ র্ 
চাষীগণ এদিকে. এখনও. সচেতন হন নি ১ 


বললেই চলে। 


১৪১ 


কিন্তু, টে খাছসমস্তা যেভাবে দেখা যশ 
করতে হ’লে সম্বায় 


দিয়েছে, তা 
পত্তে বি কর্তেই হবে। সাময়িক- _ 


ভাবে কিছু বেশী শস্য টা কারে হয়তো ৰ 
সমস্তার দায়ী লনাধানেৱ রান তু চা 


ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা দরকার। = 
সমবায়-পদ্ধতিতে চাষবাসে যে সুফল হয় তা 
জনগণের মধ্যে ভালভাবে 
জন্য পশ্চিমবজ-সরকার জলপাইগুড়ি জেলার 


ফাটাপুকুরিতে কাজ আৱরদম্ভ করেছেন | এথানে 
আরও ছুটি সমবায়-সমিতির দ্বারা প্রায় তিন... 
হাজার মিরা ভমিতে এ যি এখন 


পড়তে পাঁরে। কারণ কেবলমাত্ৰ 
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উন্নতিসাধন সম্ভবপর। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক" _ 

বন্ধুগণ উন্নত ধরনের চাষ ও উন্নত ধরনের ৃ 

দলা দত Re 
প্রত্যেকে আমর! পরের তরে’: 

এ কি বি রা আম 

আমি বিশ্বাস করি, সমবায় বিকার গেড় 

পত্তন হবে।* 


*নিখিলভারত বেতারের কলিকাতা-কেন্্র থেকে ১৮ই নভেম্বর, ১৯৫০ তারিখে প্রচারিত ভাষণ 











ত বীর বন্দ্যোপাধ্যায়, 


এম এস্‌-সি (কলিকাতা), পি-এইচ ডি (লণ্ডন), এফ্‌ আর ই এস্‌ (লণ্ডন), সি এম্‌ জেড় এস্‌ (লণ্ডন) 


মাঘ মান চণ্ডীতলা থেকে ডাক এসেছে 
_বেগুনগাছ বুঝি আর পোকার হাত 
থেকে বাঁচানো গেল না। চাষীদের সঙ্গে 
দেখা করলাম ; কারণ এটাই আমাদের প্রথম 
কর্তব্য। দেখা হতেই তারা বল্ল, 
ৰ? “বেগুনের চাষ আমরা আর করবে না, বাবু। 
__ এত পরিশ্রম করেও শেষরক্ষা হয় না। 
টি পোঁকালাগাতে বছর-বছর আমাঁদের অনেক 
টাকার লোকসান হয়। সামনের বছর আঁর- 


কোন তরকারির চাষ করব 1” 





1ম, তাই তো, বেগুনের চাষে এরা 
ৃ _নন্কোঅপারেশন্‌ করে, তবে তো 
বলিতে যেমন দোকানে আড়াই. শিলিংএ 
একটা! বেগুন “শো-কেস'এ সাজানো দেখেছি, 
সেই অবস্থা দাড়াবে ! ভেবে বল্লাম, “এবারে 
ফসল তো প্রায় উঠেই গোল; সামনের বছর 
তোমাদের পোকার সঙ্গে আমরা একটু 








_ লড়াই কর্ব্‌।” 


সেই থেকেই ছি এই পোকাদের 
বিরুদ্ধে কৃষিবিভাগ যে যুদ্ধঘোষণ| করেছে 
(Plant Protection Scheme), তাঁর 
খবরটা সকলের কাছে কীভাবে পৌছে দেওয়া 
যায়। “কার সাহা নস তার একি 


কয়েকটি প্রধান ঠান ক্ষতিকারক (কাটের ' 
সম্বন্ধে আমি আজ এখানে লখ্ব। প্রথচ 
আলুর পোকার কথা বলি। = 


আলুর বিপদ ঘরে-বাইরে অর্থাৎ যতদিন 
ক্ষেতে থাকে ততদিন তাঁর ওপর জাবপোকার 

ও কাটুইপৌকার আক্রমণ চলে। তারপরে = 
যখন তাকে গুদামে রাখা হয় তখন একপ্রকার 
মিথও বা স্থৃত্লিপোকা তার ভীষণ ক্ষতি করে। । 
মনে হয় গা এই. পোকাই সবচেয়ে 
ক্ষতিকারক । 





কাটুই পোকা (006 চিতে 
OTB OO 
Jpsilon) 
অনেক সময় দেখা যায়, ক্ষেতে কোন পোকা 


নেই অথচ সকালবেলা মাঠে গেলেই কয়েকটি _ রি 


গাছ কাটা অবস্থায় পড়ে আছে দেখতে 
পাওয়া যায়। আজ যেগাছটি কাটা দেখা 
গেল, কাল দেখা গেল তার পরের গাছটিরও 
সেই দশা । এরকম হ'লে বুঝতে হবে, 
কাটুই বা চোরা পোকার আক্ৰমণ হয়েছে। 





তবে দেখতে পাবেন, মেটে রংএর প্রায় 


| দেড় ইঞ্চি লনা শু'য়ো পোক| আপনার হাতের 


১৪২ 


ছোয়া লেগে ভীষণ বির হয়ে বুগুলী 








গোড়ার মাটি উল্টানো যায় তবে ওঁ পোষা ০ 
অনায়াসেই ধরা যায়। এগ তু 
জায়গায় জড়ো কাৰে তারপর 
মেশানো জলে ডুবিয়ে মারুন। 














পরিমাণ “প্যারিস গ্রীনএর চারে আমরা 1 
উপকার পেতে পারি ভার মাপ নিচে দি ক 
যারিস গ্রীন ০২৮00 
গুড় UT _ 

ৰু টিবি স্ব জল ১৩ সের 
কাটুই পোকা ব| চোরাই পোকা প্রথমে ধানের কুঁড়ো ও যার হী ভাল 
__ পাঁকাচ্ছে। এরা রাত্রে আক্রমণ চালায় আর কারে মেখে নিন। তারপর অল্প অল্প 
দিনের বেলা মাটির তলায় আশ্রয় নেয়। জল দিতে থাকুন ও গুড় মিশিয়ে নিন। 
‘কাজে: সহজে এদের ধরা শক্ত । এই চার একর-প্রতি পাঁচসের গাছের 








হি গোঁড়ায় ছড়িয়ে দিন | মনে রাখবেন, ৰ 
_ জীবনবৃত্তান্ত ঃ রী-পরজাপতি মাটির কাছে পোকা রাত্রে বের হয়। : ১ 


= _ পাতায় অথবা ভীটায় তিনশ থেকে চারশ’ ডিম. বিকেলের দিকেই ছড়ানো উচিত । _ as 
_ পাড়ে। এই ডিম থেকে দশ-বারো দিন পরে €) ক্রিস ক্ষেতে ‘গ্যামেক্‌সিন্য বা 8 
_ লাতিনা eb হেহলিরেন ডিন ঘট গচকি ৰ 
_] ৰ দিলে উপকার পাওয়া যায়। টি 
_ সম্পূৰ্ণ বড় হয় তখন মাটির তলায় পুত্তলি 2 
-__ বাধে। প্রায় পনেরো-কুড়িদিন বাদে পুত্তল  স্থহলি পোকা (2075000908৩ 
থেকে প্িজাপতি বার হয়। moschema 01১97016119) 


৬, পোকা সব জার দিকের গাছ কাটতে. এনে রাখি, অনেক সময়ই বাড়ির গৃহিনীদের ৪ 
4 কাটতে যায় । পাশের দিকের গাছে তাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে যে, আলুগুলো 
-/ নজর থাকে ন|। এক্ষেত্রে যদি কাটাগাছের আজকাল সব পচ! আসূছে। ভাবি, তাই তো, ____ 
“গোড়া বা তার সামনের ও পেছনের গাছের এ এক সমস্তা! পয়সা দিয়ে আলু এনে সব 


৯৪৩ 








বনুন্ধর! 
কিনা ফেলা গেল! খানিকটা অপ্রস্তত হ'তে 
হয় বই কী? নিচের ছবিতে দেখুন আক্রান্ত 
আলুর একটি ছবি। 





আলুর চি পোক! 
নষ্ট হবার কারণ হচ্ছে চষি পোকা বা স্লুত্লি 


পোকার অত্যাচার। এই পোকার আক্রমণ 
ক্ষেতে ও গুদামে চলে। অবশ্য গুদামেই 
আক্রমণ হয় বেশী । 

| জীবনবৃত্তান্ত ঃ--প্রজাপতির| আলুর চোখে 
ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে শু য়োপোঁকা 
বেরিয়ে আলুর ভেতরে যায় ও আলুর শাস 
খেতে থাকে । একটু লক্ষ্য করলে এইরকম 
আলুর চোখে অনেক সময় কীড়ার নাদি 
দেখতে পাওয়া যায়। পরে এ কীড়া আলুর 
ভেতরেই পুন্তলি বধে ও তার থেকে বের 
হয় প্রজাপতি । 

প্রতিকার £_(১) আলুর গাছে এ পোকা 
যদি দেখা যায় তবে সঙ্গে-সঙ্গেই উঠিয়ে পোকা 
পুড়িয়ে ফেলাই সবচেয়ে ভাল। 

(২) গুদামে যখন আলু তোল! হয় তখন 
দেখে রাখা উচিত আলুতে যেন কোনরকম 
পোকা না থাকে । এমন কি অন্য জায়গ! 


এরকম ভাবে আলু 





থেকে আলুর বীজ আমদানি করার সময়েও 
বেশ ক'রে আলু দেখে নেবেন। 

(৩) যখন আক্রমণ হয় তখন আমরা কী 
করি (সেটার কথা বলি। এটা খুব সহজেই 
কর! যায়। গ্যামেক্সিন ॥ সের এবং গশুকনে৷ 
মাটি বা বালি ১৫ সের বেশ ভাল ক'রে 
মেশান। এখন এরই এক সের আপনার 
এক মণ আলুর ওপরে পাতলা ক'রে ছড়িয়ে 
দিন। পোকার আক্রমণ 
বাচবে। নি 
জাব পোকা (Myzus persicae) 

অনেক সময় বোধ হয় দেখেছেন যে, 
আলুর পাত৷ কুঁক্‌ড়ে যাচ্ছে ও মাঝে মাঝে 
হল্দে ছিট ধরেছে । এট! হ'ল এক রকম 
রোগ । তাকে আমর! বলি কুটে রোগ। 
এই রোগ বয়ে আনে জাব পোকা। যেখানে 


দেখবেন এই রোগের লক্ষণ দেখ৷ দিচ্ছে 


সেখানে আলুগাছের পাতা তুলে দেখবেন যে, 
অসংখ্য সবুজ রংএর পোক| রয়েছে । এদের 
মধ্যে কতকগুলোর আবার পাখা আছে। 
সেগুলে৷ উড়ে গিয়ে অন্য ক্ষেতে আবার 
আক্রমণ চালায়। এ ছাড়া এরা পাতা ও 


নরম ডটার মধ্যে শুঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে রস. 


চুষে খায়। ফলে গাছের শক্ত ক'মে যায় ও 
গাছগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে, আর 
ফসলও যায় ক'মে। ্‌ | 


থেকে আলু 


০. 


KC 


জীবনবৃত্তান্ত £--জাব পোকার ছুটি জাত । 

একটি ডিমের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করে ও 
অপরটি ডিমের বদলে বাচ্চা পাড়ে । আলুর 
ওপরে যে-জাতের আক্রমণ হয় তাঁরা বাচ্চা 
পাড়ে। এরা ঠাণ্ডা আবহাওয়া পছন্দ করে; 
সেইজন্ শীতকালে আলু যখন ক্ষেতে থাকে 
তখন এদের আক্রমণ হয় বেশী। 


প্রতিকার $_ (১) প্রথম দিকে জাব পোকা 


লাগ! গ্রাছগুলি তুলে ফেল! উচিত। তা 


হ'লে আর আক্রমণ বাড়ে না। 


(২) জাব পোকার দেহ খুব নরম। 
তামাকের জল এদের গাঁয়ে বিষের কাজ করে। 
তামাকের জল তৈরি করাও সোজা ও বেশ 
সস্তা। কীভাবে আপনার বাড়িতে এ জল 
তৈরি ক'রে আপনাদের কাজে লাগাতে পারেন 


তাই বলি। এর উপাদান 
তামাকপাতা ॥ সের 
জল তাত ৫-৬ সের 
“বার সাবান ২ ছটাক 


তামাকপাত৷ জলে দিয়ে আধ ঘণ্টা সিদ্ধ 
ক'রে নিতে পারেন, কিংবা তামাকপাতা৷ পুরে! 
একট! রাত জলে ভিজিয়ে রাখতে পারেন । 
এর পর সাবানটুকু এতে গুলে দিন। এই 
তামাকের জল আরও সাতগুণ জলের সঙ্গে 
মিশিয়ে জমিতে ছড়াবেন। দেখবেন যেন 
পাতার তলার দিকে এ জল লাগে, কারণ 
আগেই বলেছি যে, জাব পোকা! পাতার নিচের 
দিকে থাকে। 


বেগুনের পোকা 


এবার বেগুনের পোকার কথা বলি। 
বেগুন সার! বাংলাদেশেই জন্মে, আর ঝালে 
বোলে অন্বলে সবেতেই তার চলন আছে। 
সব্জি হিসেবে অন্য ফসলের চেয়ে বেগুন বেশী 


১৪৫ 


বহুদ্ধর| 


ফলে। বেগুনের চাষ করাও খুব সহজ। 
এখানে বেগুনের ছুটি বড় শত্রুর কথা 
আপনাদের বলি। গু 


মাজ পোক (Leucinodes orbonalis) : 


বেগুনগাছ যখন চারা-অবস্থায় থাকে তখন 
ডিম থেকে মাজ পোকা (শুয়ে পোকা) 
বেরিয়ে চারা গাছের ডগায় ছেঁদা ক'রে 
ভেতরে যায় ও গাছের ভেতরের নরম অংশ 
কুরে কুরে খায়। ফলে ডগার পাতা শুকিয়ে 
যায় এবং মনে হয় গাছটির কোন রোগ 


পর পি, 
44৮5৮ ৯ 


~~ 
৮৮ ~~ 


সর 
ক 2৮৮ 
বেত 


i 
| 





মাজ পোকা 


হয়েছে। ক্রমশ সমস্ত গাছটি শুকিয়ে যায়। 
এ সময়ে যদি ছুরি দিয়ে গাছের আক্রান্ত অংশ 
কাটেন, দেখতে পাবেন, ১৫-১৬টি পর্যন্ত কীড়া 
নিশ্চিন্তভাবে গাছের শীস খেয়ে চলেছে। 
গাছের মাজ যখন শক্ত হয়ে যায় তখন তারা 
পড়ে বিপদে, খাবার তো চাই। তখন এ 


বহুদ্ধর| 


কীড়া ছোট ছোট যে ফল সবে ধর্তে আৰম্ভ 
করেছে, সেগুলোকে আক্ৰমণ করে। কীড়৷ 
এত ছোট ছেঁদা ক'রে বেগুনের মধ্যে ঢোকে 
যে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। 


জীবনবৃত্তান্ত £--স্থী-প্ৰজাপতি বেগুন্গাছের ' 


যেখানে-সেখানে ডিম. পাড়ে। ডিম থেকে 
কীড়া বেরিয়ে যদি নরম ডগ! পায় তবে 
তার মধ্যে ছে'দা ক'রে ভেতরে চ'লে যায়। 
১০-১২ দিন বাদে যখন কীড়া বেশ বড় হয় 
তখন সে ডগায় বা বেগুনে বড় একটা ছেঁদ| 
করে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসে। 
পাড়ার্গায়ে এই ছেঁদাওলা বেগুনকে বলে 
'বাদুড়ে খাওয়া" । পুত্তলি বাধার জন্য কীড়া 
চায় বেশ শুকনো খট্খটে জায়গা। তাই 
কিছু পাতা ও জঞ্জালের মধ্যে গুটি বেঁধে তার 
মধ্যে সে হয় পুত্তলি। ৫-৬ দিন যায় কেটে। 
তারপর এ পুত্তলি থেকে প্রজাপতি বেরয়ে 
ডিম পাড়ে এবং আবার নতুন ক'রে শুরু হয় 
আক্রমণের পালা। 


প্রতিকার £ঃ--(১) যদি দেখেন গাছের ডগা 
শুকিয়ে যাচ্ছে, তখনই বুঝবেন যে, মাজ 
পোকার আক্রমণ শুরু হ'য়েছে। আক্রান্ত 


পরিষ্কার রাখবেন। 


গাছগুলি তুলে মাঠের একপাশে না ফেলে _ 


অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলবেন £ কারণ এ গাছের 
ভেতর থেকে পোকাটি বেরিয়ে অন্য গাছকে 
আক্রমণ কর্বে। 


(২) যদি দেখেন ফল ধর্তে শুরু করেছে 
এবং আক্রমণের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, তখুনি 
'গ্যামেক্সিন্ বা ‘হেক্‌সিক্‌লান্‌’ নামক ওঁষধ 
একর-পিছু ৫-৬ সের ছড়িয়ে দিন। আপনার 
এ ওষুধ ছড়াবার যন্ত্র যদি না থাকে তবে 
গামছার মধ্যে ওষুধ নিয়ে গাছের ওপরে ধীরে 
ধীরে ঝাকুনি দিন, তা হ’লে দেখবেন, ওষুধ 


১৪৬ 


গাছের গায়ে পড়বে ও আপনার গাছ 
নিশ্চয়ই রক্ষা পাবে । একটা কথা মনে ক'রে 
রাখবেন যে, গাছ থেকে তোলার অন্ততঃ চু’ 
সপ্তাহ আগে আর যেন ওষুধ বেগুনে না 
পড়ে। কারণ, তা হ’লে বেগুনে গন্ধ হ'তে 
পারে। তখন আপনারা আমাদের বলবেন, 
“মশায়, কী রকম ব্যবস্থা দিলেন__তাতে 
রুগী ভাল হ’ল বটে, কিন্তু একেবারে যে 
অকেজে! হয়ে গেল ।”’ 

(৩) আপনার ক্ষেতটি কিন্তু যতটা সম্ভব 
এতে ক'রে আপনার 
ফসল অনেক পরিমাণে বাঁচাতে পারবেন । 

৪8]).) MS 

কখনও কখনও আপনারা দেখতে পাবেন 
বেগুনগাছের পাতাগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। 
পাতাগুলি পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন যে, 
কিসে যেন কুরে কুরে পাতার নিচের দিককার 
সবুজ অংশ খেয়ে গেছে। যদি একটু নজর 
রেখে ক্ষেতে বেড়ান, দেখবেন হল্দে ও কমল৷ 
রংএর ওপর কালো কয়েকটি ফৌটাওলা 





কাটালে পোকা 
মটরশু'টির মত একরকম পোকা বসে আছে। 
এরাই হচ্ছে আপনার বেগুনগাছের শক্ত । 
শুধু এরাই নয়, এদের কাড়াও বিশেষ ক্ষতি 
করে। } 


bo) 


জীবনবৃত্তান্ত £_স্ত্র-পোকা তিনশ’র ওপর 
ডিম পাড়তে পারে। ডিমগুলি হল্দে রংএর 
এবং পাতার ওপরে এক-এক গাদায় থাকে। 
তিন থেকে পাঁচ দিন বাদে বের হয় কট । 
কীটগুলি এ সময়ে খুব চঞ্চল থাকে ও ভীষণ- 
ভাবে পাতাগুলিকে আক্রমণ করে। কীড়ার 
সারা গায়ে কাট! থাকে ব’লে এদের অনেকে 
কাটালে পোকা বলেন। ১৭-১৮ দিন বাদে 
কীড়া পাতা বা ড'টার ওপরে এসে পুত্তলি হয় 
ও ৩-৪ দিনের মধ্যে আবার পোকা বের হয়। 


প্রতিকার ১১) গ্যামেক্সিন্' প্রতি একরে 


৫-৬ সের ক'রে ছড়িয়ে দিলে এদের আক্রমণ 
থেকে ফসল বীচ্বে। 


(২) ‘লেড_ আর্সনেট্‌ পিচকারির সাহায্যে 
গাছকে ভিজিয়ে দিতে পারেন, তা হ’লে বেশ 


ভাল ফল পাওয়া যাবে। কীভাবে ওষুধ 
তৈরি হবে তার কথা বলি-- 
চুন ১॥ সের 
গুড় ন = ২-ও সের 
৯ আৱসনেট্‌’ ২৮৯ ॥ সের ॥ 
জল সে ..্ ৫॥ মণ 
(৫০ গ্যালন) 


সবগুলি মিশিয়ে নিন, এবং ওই সবটা ওষুধ 
এক একর জমিতে পিচকারির সাহায্যে ছড়িয়ে 
দেবেন। 


(৩) জমিতে পাতার ওপর ডিম দেখলেই 
নষ্ট ক'রে ফেল্বেন। 
কপির পোকা 

ফুলকপি আর বীধাকপিরও শত্ৰু ওই কাটুই 
পোকা আর জাব পোকা ; তাদের কথা আগেই 


ব’লেছি। এ ছাড়া কপিকে আক্রমণ করে 
কপির পোক! (Prodenia 116079,) ও 


বহ্ন্ধরা 
স্থরুই পোক! (Plutella maculipennis) 
এদের কথাই এখানে আলোচনা কর্ব। 


স্থরুই পোকা 
কপির এর! ভয়ানক ক্ষতি করে। ফুলকপির 


- ফুলের ভেতরে অনেক সময়ে এদের দেখা যাঁয়। 


১৪৭ 


সেখানে এর! বেশ নিরাপদে আহার করে ও 
বড় হ'তে থাকে । বীধাকপিতেও এরা ছেঁদা 
করে ভেতরে গিয়ে পাতা খেতে থাকে । 
এদের আক্রমণের ফলে কপির দাম যায় ক'মে 
ও ব্যবসায়ীর ভীষণভাবে লোকসান খায়। 
এই পোকার ‘মথ্‌’ বা প্রজাপতি যখন কপির 
ওপরে বসে তখন দুই ডানার সাদা দাগ মিশে 
পিঠের দিকে ঠিক কয়েকটি বরফির মত দেখায়। 





সুরুই পোকা 


এইজন্যে ইউরোপে এদের ‘ডায়মণ্ড, ব্যাক মথ্‌’ 
বলে। সারা পৃথিবাতেই এদের দেখা যায়। 


জীবনবৃত্তান্ত ঃ- স্তা-প্রজাপতি পাতার নিচের 
দিকে একশ"দেড়শ' ডিম পাড়ে। ৫-৬ 
দিনের মধ্যেই কীড়া বেরিয়ে কপির পাতা 
খেতে আরম্ত করে। ১০-১৫ দিনের মধ্যে 
এরা বড় হয়ে পাতার ওপর লালা দিয়ে গুটি 
তৈরি করে ও তার মধ্যে পুত্তলৈ হয়। তারপর 
৭-৮ দিনের মধ্যে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে ও 
এদিক-ওদিক উড়ে বেড়ায়। 


প্রতিকার £_(১) তামাকের জল পিচকারি 
দিয়ে ছিটিয়ে এদের মেরে ফেলা যায়। 


তামাকের জল কীভাবে তৈরি কর্তে হয় তা 
আগেই বলেছি। 














2) মেন প্রতি একরে nam. টু 


ছড়াতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, কপি 
জমি থেকে তোলার অন্তত ঢু” সপ্তাহ আগে 
যেন আর ওষুধ দেবেন বা নি তাতে 
কপিতে গন্ধ হ'তে পারে । 

" (৩) পাতার ওপর নলের ছাইও ছিটিয়ে 
" দিতে পারেন। ছাইমাখানো পাতা এ 
পোকাতে খায় না।. 

(৪) আলোক-ফীদে এদের ধরা যাঁয়। 
কাজেই আলোক-ফীদ ব্যবহার করতে পারেন। 
সন্ধ্যাবেলায় একটা বেশ বড় মাটির গাম্লায় 
জল ভতি করুন ও তাতে একটু কেরোসিন 
ঢেলে দিন। এবার গাম্লার মধ্যে ঢু-তিনখনা 
ইট দিয়ে তার ওপর একটি লণ্টন জ্বেলে কপি- 


ক্ষেতের পাশে রেখে দিন, তা হ’লে দেখবেন 
তার পরদিন 'মথ্গুলি মরে টবের জলে 


ও ১ভাষুছে। 
| কপির পোক! (Prodenia litura) 

-_ এই পোকার কীড়াও পাতা খায় ও কপির 
মধ্যে ছেদা করে। 
পাতায় পোকার নাদি দেখা যায়। এ কপি 
যদি পরীক্ষা করা যায় ত! হ’লে তার ভেতর 
থেকে পোক বেরিয়ে আসে। 

_ জীবনবৃত্তান্ত £--্রী-প্রজাপতি, ছোট ছোট 
গাদায় দায় চার-পীচশ’ ডিম পাড়ে; অনেক সময়ে 


প্রথম গাঁদীর ওপর আরও দু'-তিনটি সারি 


ডিম পাঁড়ে। ৪-৫ দিন পরে ডিম থেকে 

কীড়| বেরিয়ে কপির পাঁতা খেতে আর্ত করে। 

'_'_ কাট-অবস্থায় ১৮ থেকে ২০ দিন যায়, তারপর 

' পুত্তলি হয়। ৯-১০ দিন বাদে নি থেকে 
দির 3 


অনেক সময়ে কপির = 


- প্রতিকার এরি আলোক-ফাদে এরা বেশ 


৷ ‘ড় কাজেই আলোক্ফীদের ব্যবস্থা 


করা যেতে পাঁরে। ৰ 


_(২) ‘্যালশিয়াম আৰ্দেনেট্‌ নেট” বিষের জল 
ছিটিয়ে পোকা মারা যায়। কীভাবে এ বিষ 
তৈরি করা যায় তাই বলি-- ্ 


'ক্যালশিয়াম্‌ আর্সেনেট ... ৮ ছটাক 
চুন টি ... ১ পোয়া 
জল ত | টা রে 
? টা 
চুন মেশানোর উদ্দেশ্য হ’ল ত যে, এতে 
পাতা জ্বলে যাবার ভয় থাকে না ও ওষুধের 


ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয়। 
(৩) আক্রান্ত কপি বর এ সম্ভব উঠি টি 


পুড়িয়ে ফেলা উচিত। 
মানুষের জীবনে যেমন নাঁনারকমের বাধ সু 


বিপত্তি আসে, ফসলের জীবনেও তেম্‌নি 


অনেক রকমের বিপদ-আপদ দেখা দেয়। 
এসবের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেই ফসল 
হবে ভাল। এখানে যেসব সঞ্জির যেসব 
শত্রুর কথ! বল্লাম, আশা করি তাঁদের 

সেসবের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য চাষের 


মালিকরা এবং চাষীরা যত্ুপর হবেন। ৷ 


প্রতিকারের যেসব উপায় ব'লে দিলাম, 
সেগুলো মোটেই শক্ত নয়, এ আপনারাও 
স্বীকার কর্বেন। যে ওষুধগুলোর কথা 
বল্লাম, সরকারী কৃষিবিভাগের নিকটবর্তী 
শাখা থেকে সেগুলে! পেতে পারেন। 














বি এম্‌-সি, আই ডি ডি, 





ভীত ১৯৪৫ সালের পশুগণনার হিসাব হইতে 
খা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২,৮৩২,০০০ 

অহাত প্রদেশের তুলনায়, প্রতি বৰ্গমাইলে, 
পশ্চিমবঙ্গে মোট চুকত গাভীর ও মহিষের 
সংখ্যা অনেক বেশী। অথচ ক্রমঅবনতির 






জন্য পশ্চিমবঙ্গের গাভীর দুধ দেওয়ার ক্ষমতা + 


আসাম ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের গাভীর দুধ 


 শদেওয়ার ক্ষমতা হইতে অনেক কম। এতগুলি 


_গোরু থাকা সত্বেও আজ আমাদের দেশে 
একদিকে দুধের অভাব সবচেয়ে বেশী 


রা টী অন্যদিকে ভালভাবে চাষের উপযোগী ভালো 
_ বলদের সংখ্যাও খুব কম। 


তাই আমর! 
আজ গোঁরু-বলদ, ঘিমাখন ইত্যাদির জন্য 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশের- প্রধানত বিহার, 
ুক্তপ্রদেশ ও পূর্বপাঞ্জাবের মুখাপেক্ষী ; 
ভারতের বাহির হইতে আমদাঁনি-করা ঘনদুধ, 
প্তড়াদুধ, মাখন, পনির ইত্যাদির তো কথাই 
এই Walk ii দেশকে 
একার প্রয়োজন 
আমাদের দেশের সাধারণ গোরু দৈনিক 
আধসের হইতে একসের দুধ দেয়; ক্রচিৎ 





কারণগুলি ও দেশের ই 







" তিন-চারি সের দুধ হিরা তে _ 


পাওয়া যায়। এই অবনতির 


সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। । ্‌ 

সাধারণত দেখা যায় যে, খুব কম রা 
গোঁরুর প্রজননের সময় উপযুক্ত ষাঁড় বাছা 
করিয়া থাকেন। যেকোনও এড়েগোরু _ 
দিয়াই গোরুকে পাল-দেওয়ানো আমাদের টা 
দেশের সাধারণ প্রথা হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ইহাকে প্রজনন বলা বোধহয় ভুল; ইহাতে 









"শুধু বংশবৃদ্ধি ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়--বল| যাইতে 


পারে। অনেকে এঁডেবাছুরকে নাচা 
করা ধর্মবিরুদ্ধ মনে করেন এবং এঁড়ে- 
বাছুর যত নিকৃষ্টই হউক না কেন, তাঁহাকে 
সাধারণ অবস্থাতেই চাষের কাজে এবং _ 
প্রয়োজনমত প্রজননকার্ষেও নিযুক্ত করেন। 
পরিণামে উহার! বংশপরম্পরায় নিকৃষ্ট ধরনের 


' গোরু উৎপাদন করিতে থাকে। - 


১৪৯ 


বসুন্ধর৷ 

কিন্তু আমাদের বহুকালের অবহেলার জন্য 
এ-রাজ্যে কোনও বিশিষ্ট জাতের গোরু 
দেখা যায় না। দাজিলিং পাহাড় অঞ্চলে 
‘সিরি’ নামক এক জাতীয় গোরু আছে বটে, 
কিন্তু উহা! শুধু পার্বত্য অঞ্চল্রেই উপযোগী । 
পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন জেলায়ই কোনও 
বিশেষজাতীয় গোর আর দেখা যায় না। 
অবশ্য মালদহ, যুশিদাবাদ, নদীয়| প্রভৃতি 
কোনও কোনও জেলায় বাঁকুড়া মেদিনীপুর, 
বীরভূম ইত্যাদি অন্যান্য জেলার গোরু অপেক্ষা 
ভালো ধরনের গোরু পাওয়া যায়। ইহার 
' কারণ, এসব অঞ্চলের অনেক, লোকের ভিতরেই 
গো-উন্নয়ন সম্বন্ধে কিছুটা আগ্রহ বিছ্বামান। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে আমাদের দেশে ভালো 
জাতের ষাঁড়ের খুবই অভাব অথচ গোরুর 
উন্নতি করিতে হইলে উহা! একান্ত প্রয়োজন 
সরকার হুইতে বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট অঞ্চলে 
উন্নত জাতের প্রজননের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু 
ষাঁড় দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে । এসব 
ধড়ের দ্বারা প্রজননের ফলে যেসব গোরু 
জন্মিয়ছে তাহারা দেশী গোর অপেক্ষা 
অন্তত ৩-৪ গুণ বেশী দুধ দেয়; বলদগুলিও 
আকারে ও কর্মক্ষমতায় পশ্চিমা ব্লদের 
প্রায় সমকক্ষ। হুই-চারি পুরুষ এইভাবে 
উন্নত জাতের ফাড়ের দ্বারা প্রজনন 
করাইলে এ-রাজ্যের গোরুতে উপরোক্ত 
গুণগুলি স্থায়ী হইবে এবং উহ! হইতে আমাদের 
দেশের উপযোগী এক স্থায়ী বিশিষ্ট জাতের 
গোরুর স্ষ্টি করা যাইবে; ভবিষ্যতে সকল 
জেলার সকল জায়গাতেই প্রজননকার্ধের জন্য 
ভালো জাতের ষাঁড় দেওয়া সম্ভব হইবে। 
এইভাবেই আমাদের দেশের গোরুর দ্রুত 
উন্নতি করা সম্ভব। 

অনেকের মতে, এইরূপ না করিয়া শুধু 


ক্রমে ক্রমে দেশীয় গোঁরুর উন্নতির চেষ্টা করা 
উচিত। কিন্তু তেমন হ্স্থ-সবল উন্নত জাতের 
ষড় খাটি দেশী গোরুর মধ্যে দেখাই যায় না 
বড় একটা । ৪-৫ সের দুধ দেয় এমন খাঁটি 
দেশী গাই কচি পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এসব গোরু কাহারও 
আমদানি কর! ভালো ষাঁড় বা গোঁরর জাত. 
হইতে উদ্ভৃত। দেশী ভালে! গোরুর বাছুর 
প্রজননকার্ধের উদ্দেশ্যে বাছাই করিয়া শুধু 
তাহা দিয়াই ক্রমে ক্রমে আমাদের রাজ্যের 
গোরুর উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে নানা 


" কারণে তাহা স্ুদুরপরাহত হইবে। যেসকল 


দেশীয় ষাঁড় হইতে বাছাই করিয়া তাহার দ্বারা | 


১৫০ 


অঞ্চলে সরকার হইতে উন্নতজাতীয় ষড় 
দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেইসকল স্থানে 
উপস্থিত এইভাবে কাজ চালানো যাইতে পারে 
যাহাতে এসকল অঞ্চলের গোঁরু ক্রমশ 
আরও অবনতির পথে না যায়। প্রজননের 
জন্য ভালো ষাঁড় রাখার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
দেখিতে হইবে যেন সেই অঞ্চলে নিকৃষ্টজাতীয় 
আর কোনও ষাঁড় নাথাকে; তাহা না হইলে 
সমস্ত উদেশ্যই বার্থ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে 
নিকৃষ্টজাতীয় সমস্ত এঁড়েবাছুরকে দামূড়া 
করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । আবশ্যক 
হইলে ইহার জন্য আইনের সাহায্য লওয়া 

অল্পসংখ্যক লোকের খেয়ালে 
বা অবহেলায় বেশীর ভাগ লোকের গোরু 
নিকৃষ্ট ধরনের না হুইয়া যায়। ভারতের 
অনেক রাজ্যে এই ধরনের আইন প্রচলিত 
আছে এবং অন্য অনেক রাজ্যেও এইরূপ 
আইন করার চেষ্টা হইতেছে। 


ভালে৷ ষাঁড়ের দ্বার! প্রজননের ফলে ভালো 
গোরু-বাছুর উৎপন্ন হইলে, তাহাদের উপযুক্ত 
খাদ্যের ও যত্বের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে 
গো উন্নয়নের চেষ্টাই বিফল হইবে। দৈনিক 
৫-৭ সের দুধ দেওয়ার মত গাভী যদি কোনও 











উপযুক্ত যত্ন করার ফলে ৩৪ সের বা 
ততোধিক দুধ দৈনিক পাওয়া গিয়াছে। কাজেই 


বয়ে অঙ্গে বদি আমরা নিজ নি গোরুর 
টের ও বাতের দিকে লক্ষা লা 


রর পাৰে বে, অন্যান দেশের মত গোরুর খাওয়ার 
_ জন্ত বিশেষ কোনও ফসলের চাষের প্রথা 


হা অপ্যাগ্য রাজ্য হইতে অবশ্য অধিক ; কাজেই 
__ _ আমাদের নিজেদের খাছোর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া 
_ গোরুর খান্ছের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু 
রা এই পরিস্থিতিতে যেটুকু কর! সম্ভব তাহাও 
ৃ করিতেছি না। অনেক অঞ্চলে জোয়ার, 
বট্বটি, বাজর! ইত্যাদি গৌরুর খাদ্য ফল দুইটি 
প্রধান ফসলের মাঝখানে উৎপাদন করিয়া 
লয়| সম্ভব; কিন্তু তাহা! আমর! বেশীর ভাগ 
_ ক্ষেত্ৰেই করি ন|। মুশিদাবাদ, নদীয়া ও 
_ মলি যার অনেক জায়গায় ইহা ধীরে 
ধানের ক্ষেতে গোরুর জন্য খেসারি 
নো পূৰ্ববঙ্গে খুব দেখা যাইত। পশ্চিম- 
‘. বদ্গেরও আসক স্থল জাৰ! সম্ভব । ইহাতে 
(সিনো পপি গাই পাওয়| যায় 












পল বক ৱা তপক খাছা 


তাহাকে - 


করিতেছি না। 


১৫১ 


| 1 
নাঁজমিরও উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়। গোরুর 










অভাব বুচিবার সঙ্গে সঙ্গে গৌর: জন্য চে 
টা পাওয়া ৰছিত, পারে চাঁউলকলের = 












পাওয়া যায় তাহা” সকলের দেখা উচিত 

এ-বিষয়ে এখানে বিশেব আলোচনা করা সম্ভব 
হইবে নাঃ তবে মোটামুটি দেখা বায় যে 
এ-বিষয়ে যতটুকু করা সম্ভব তাহাত ৰ _ 





সংখ্যায় অনেকগুলি গোরু অনাহারে 
অল্লাহারে না রাখিয়া অল্পসংখ্যক ভালো ৫ 
সযত্নে পালন করিলে দেশের গোখাদ্যের 
ie অনেক কম হইবে এবং অল্পসংখ 
গোরু হুইতেও অনেক বেশী পরিমাণ, _টধ 
পাওয়| সম্ভব হইবে । | 


সর্বাপেক্ষা বড় দুঃখের কথা ই যে. : 
আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই গোসেবা = 
কী তাহা সত্যই ভুলিয়া গিয়াছেন। গোমাতা = 1 
কথাটা আমর! মুখেই খুব বলিয়া থাকি; 
কিন্তু ইহ! বিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে ই 
না যে, আমরা যেমন গোরুর অযত্ন ও অবহেলা 

করি, পৃথিবীর খুব কম দেশের লোকেই সেইরূপ = 
করিয়া থাকে। যখন আমরা গোরুকে প্রকৃত 
মাতৃম্বরূপ জ্ঞান করিয়া. সাধ্যমত তাহার 
সেবাযত্র করিব তখনই আমাদের গোরুর 
উন্নতিসাধনের পথে প্রাথমিক বাধা দুর হইবে। 
নতুবা দেশের গোউন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা. 


বা চেষ্ট। সার্থক হওয়ার আশা নাই। < 








খূললার উদ্দেশে ট্রেনে তুলে দিয়ে, স্টেশন থেকে 
টা 


এসেছো হুড়ো হৈচৈ ক'রে উ্জেন, “আরে, 
যাদচ, কখন*এজে ? তারপর ক খবর বলো দেখি৷ 
আমি এদিকে তীর্থের কাকের মত তেমোর পথ 
চেয়ে কলে আছি; তোমার আর ফিরবার নামটি 
0 নেই। ভাবনা ধরে ৯৯৬৯৫ গিয়ে 
__ কোতোল হয়ে গেলে নাকি !” 
যাদব তশকে প্রণাম ক'রে বলল, “কেন, আমি 
তো চিতি দিয়েছিলাম, কাকাবাবু” 
0 পেরু কাকাবাবু ৮. খড়ো ধমকে উউ লেন, 
টা “চৰা বছ যে, ওসৰ পোশাক ডাকে 
ৰ _ সয়না। চিরকাল আমি এই সারা প্রগনাটার 
_ খুড়ো। তুমি আবার বেস্মরো গাও কেন, 
বাবা? 
5 এট ছারা. হয়া যাদব ব্লক্র, “আর 
বলবো না” 
 প্হপু, মনে রেখো। তারপর বলো দেখি 
রি ডোমার গাবিদ্তানের হালচাল কাঁ?” 
ৰ লি বাড়িতে জায়া দিয়েছেন। তার একটি 



















পরিবারের অভিভাবক ভদ্রলোক মার্সদুই হোলো 
এক চাকরি জ্‌টিয়ে তে ৰ 
খুড়োকে মাসে মাসে ভাড়াও দিচ্ছেন। অন্য 
পরিবারটির অভিভাবক এই যাদব ঘোষ, তার 
পরিবারে আছেন বৃদ্ধা মা আর আছে দ্র, একটি 
কিশোরী কন্যা আর একটি বালক-পূত্র। যাদব 
এ-প্যন্ত অনেকে চেষ্টা ক'রেও আয়ের কোন্‌ উপায়ই 
করতে পারে নি। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে আব-  ॥ 
হাওয়া শান্ত হয়ে গেছে শুনে কিছুদিন আগে সে... 
দেশে গিয়েছিল, আজ বিকেলে ফিরে এসেছে। 

যাদব বল্ল, “তিক ক'রে ফেললাম, খুড়ো, 
সামনেই পপজিতে যে ভাল দিন পাবো, দূর্গ 
বলে এদের নিয়ে আবার দেশেই ফিরে যাবো” 

“বটে বটে?” খুড়ো কৌতূহলী হ'য়ে 
উত্তজেন। কাছের জলচৌকিটা টেনে তাতে বসে...” 
প্গড়ে তিনি বললেন, “একটা নিয়ে হা 






যায়!” 4 
যা রে 
খুড়ো হপক পাড়জেন, ‘অ পণুটি ! সেই দুপুরের 
প্র' থেকে তোর মিষ্টি হাতের তামাক না পেয়ে 
গলাটা যে কাঠ হয়ে আছে।” ই 
যাদ্‌ একটা চাটাইএর আসন নিয়ে, টা: 
রোয়াকের উপর মরার হাড়ের 2 খোমূুখৈ। 
রাহা দৰ পাক থেকে থে জে 


১৫২ 






































“কী আর বলবো, খণড়ো, সবাই যাদব বল, “জিনিসপ্র যা সচতা যাচ্ছে, কা 2 
“ফিরে এসো ৷’ সে গরম হাওয়াই : আরে বলবো!” 8 

“তাই নাকি?” খুড়ো হপুকো ৃ 
“কারা বলছে ফিরে যেতে £ তুলে প্রশ্ন করবেন, ‘চা’ল কত কারে টি _ 
চা’ল্‌ ?” ন 





“চা’লের মণ যাচ্ছে দল-ৰাৱো ঢাকা মজে 


সৰাই মসেলমান ৷’ 


[ বললেন, “তা জিজেস করো নি যে, 


মা্দ্ব্‌ চি 





লারা ছাড়া আর কেউ দ্য চোখেও দেখতে 1 
পায় না।” | |, ৰ 
এহে কা তো দেহাত গা ৰ 
দেখতে পায় না তার কী রূপ্‌। তার 
আলোকে যখন দেখতে পায় ততক্ষণে তাতে জজ 
নো হয়ে গেছে!” 
খণ্ড়ো “কেশে ফেললেন | | যাদৰ ৰল, “আৰ 
মাছ) ৷} বি _} ৰ রি 
‘হু, মাছ)” খুড়া মুখ থেকে হুক | 
। পাপা নব, ভয়ে ভাবনায় "মাছ কাঁ রা তাই আছে বলে” 
বিকেলে ছিল হট। জন মিয়া টি ৃ 
দেখে একটা সিকি. দিয়ে বল্ল সান 
এসো, ভাই’। ভাবলাম, একা মান্য, ওতেই হয়ে 
যাবে। - সন্ধ্যের পরে জন্তু মিয়া চার আনা _ 
দিয়ে এক কোরালূ- মানে ভেট্‌কিমাছ নিয়ে 
এলো, তারে ওজন কম্‌সে-কম ছেড দেৱ ("_ 
হপুকেরে তলাটা মাটিতে তৈঁ হি 
এ হরির মুখের: + 2 








ক he 











_ অপমান, করার আভামই ন্ইে। 








কয়েক রত চেয়ে রইলেন, তারপর বলে 
উঠলেন, “যাদব !”’ 

“বলুন 1৮ ৰ ৷ 

“আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, যাদব” 
যাদব হেসে বর, “সে তো আমার প্রম 
ভাগ্য, কাকাবাবূ।” 

“ধ্যেধতোর, কাকাবাবৃ 1” খুড়ো ক্রুদ্ধ হয়ে 
উঠলেন, “স্ব সুখটা তুমি মাটি ক'রে দিলে!” 


বোন চাচা বল, “আমি ভুলে গিয়ে- 


এআর জনকের না হ্‌, তারপর বলো।” 


a হজে কো তুলে নিলেন মুখে। 


যাদব, 'পকন্তু গোড়ার কথাটাই এতক্ষণ 


১ ধা হয় ক “যার ছেকে দে বে বার ফোর 
_ পেলাম মনে” 


্‌ _“ভাগ্যিস্ম সেটা একেবারেই ভূলে যাও নি।” 
_ খড়ো বললেন, “বলো বলো, লেটহই আগে 


= বন্গো।” 





'_ যাদব বলল, “এখান খেকে তো দূর্‌ দুরু 
বক্ষে রওনা হলাম দেশে। গোয়ালন্দ গিয়ে 
স্টমারে উঠে দেখলাম, নিচতলা-ওপর্তলা লোকে 





8 ₹ একেবাৰে ঠাসা, লারা স্টিমারে স্ব্সূদ্ধ আটটা- 
দশটার বেশন হিন্দ্‌ নেই। কোথাও বস্‌বার . 
একট জায়গা নেই। 
a গৈতে বসেছেন, তিনি আমার হাত 

৷ শ্ুয়েই গেছি। সারা স্টিমারে লোকগুজোর 


এক মৌল্বীস্মহেব বিছানা 
ধরে টেনে 
শ্ষে প্যন্ত আমি 


মুখে দেখজাম অন্যরকম ভাব__তাচ্ছিল্য বা 
তো লারা পথ এইসব কথাই বললেন দেশে 
ফিরে আসুন, যা হয়েছে তাকে একটা দূঘটনা 


: ন্ট বলেই মনে জিত কথা। স্টিমারের 


ছিল তা জক্ষ্যই কৰি নি 





দোকান থেকে মিটি নিজে খেলেন, আমায়ও রি 
া খাওয়াজেন।” না 


খ্ডড়ো শব বললেন, “বাঃ !”’ 


বেলা তখন , আটটা। 
আধাবয়স্ণ্‌ মুসলমান ডাব বিক্রি কর্‌ছে--চার- 
পয়সা ক'রে এক-একটা বিরাট বিরাট ডাব। 
একটা কিনলাম, লোকটা ছোবা কেটে দিল, তার 
মূখ কেটে দেখি, ভেতর ফপকা-_একটুও জল 
নেই! ওদিকে হে ডাবের বেশটার “দিকটা ফাটা 


একটা দাও? । ছিল, খেলাম। 
বলে, দুটোরই দাম দিতে হবে। আপত্তি করজাম, 
ফাটা ডাবের দাম আমি দিতে যাবো কেন? সে 
শুনবে না, দাম দিতে হবে দুটোরই, আমিও 
দুটোর দাম দেবো না। খানিক কথা-কাটা: 
কাটির পর ভাবলাম, যাকে বাবা, এক আনার 


তো ব্যাপার, ও নিয়ে আর বচনা ক'রে লাভ নেই, _ 


শেষে কিস্রে থেকে : কাঁ বেধে যাবে | একটা 
দ্‌আন্হি দিতে গেলাম। পাশে থেকে একটি 
ম্‌স্লমান যুবক খপ্‌ ক'রে আমার হাত ধরে 
ফেলে বলল, ‘আমি স্ব দেখেছি, আপনি এক 
আনাই দিন দেখি ও কেমন না নেয়। এক 
আনাই নিতে হোলো আরকি লোকটাকে। 


যুবকটি সোজা হুকুম করল লোকটাকে, ডাবের _ 


দোকান রাখতে পারবে না এথানে’। 
দলে আরও : লোক জুটে গ্লে। ৷ 
সদ্য অনেক বলে কয়ে দোক 








_ দোকান বচাই” 


১৫৪ 






দেখি, এরই মধ্যে উঠোনে না গায়ে গেছে, 


দাম দেবার | 


লে আদ 













কিন্তু তারই মাৰ্খান দিয়ে পায়ে চলা পথও রয়েছে 
্‌ | বৈতকখানা পেরিয়ে, 












চারি, ক'রে জেজ্‌ খেটেছে অনেকবার। নৰা 
চোরা” বলেই তারু খ্যাতি। সে আমায় দেখে 
_ তিৰিছি মেজাজে বলজ, 'ক চাই? যেন আমায় 
এলাম।’ দে ম্জোজশী গলায় বলজ,, চলে যাও 
এখান ঘেকে। এ-্বড়ি দখল হয়ে গেছে) 
__ একটা পশ্চিমা মূস্লম্যন্ও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, 
রি খসকির মিলিটারি সাজ, 
কার চেয়ে কম৷" 
- টার তামাকটানা বন্ধ হয়ে গেছে, বললেন, 




















বাবা ? ‘আমার বউমা কই? আমার দাদ্‌-দিদি 
_ কই? বলজাম, ‘একা এসেই তো আবার জান 
ই জাতে হছে, চাচাজি। বললেন, ‘সে 





‘পালাতে না পায়ে 


বলে দে চোখ 


কাঁ, কেন-কেন ",বল্জাম তশকে স্ব কথা। 
তিনি সেখান হণ্‌ক্‌ পেড়ে ডাকলেন কয়েকু- 





জন্‌ লোককে। 


সোক। গড মন বো খলা হাক গে টি 


যেমন ক'রে হোক এছ্ছ্‌নি। ধরে নিয়ে এসে 


গ্লে। 


আজ এ-বাড়ি, কাল ও-বাড়ি ছার করছে--গ্ামে = 
ও ছাড়া চোর নেই কেউ ৷’ ছা 
বললেন না তখন চাচা । আমার আদর-আপ্যায়নে = 
লেগে গেলেন। কোথায় আছি-_কেমন আছি--- 
বাড়ি ছেড়ে যদি যেতেই হয়েছিল, তপর বাড়িতে 
কেন এসে উই ল্ম না জর নানান, রায় : 


খডড়ো অধারভাবে বল্লেন, প্নান্মন্ম হম 
বলে ফ্যালো।” ৰ 


যাদৰ বজজ, ‘প্রায় আধ্ঘণ্টা গে 
খেয়ে, দুধ খেয়ে আমি যখন ভারাক্রান্ত হয়ে 


_ পড়েছি, নূরা চোরা আর তার সাঙাতকে ধারে 


নিয়ে এলো তারা ৷’ টা 
খুড়ো নূদ্ধ্বাসে বললেন, “তারপর?” _ 


যাদব বলল, “তারপর বিম্যে-কিছু নয়, শুধু i 


এই ছুট প্রহরণ দিয়ে দুটি লোককে শূধ্‌ এলো- _ =, 


বিশ > 
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বল্লেন, ‘পাড়া জালিয়ে মারছে, বাবা, রর _ 


এর বেশী আর কিছু র 














| আটকে রেখে না ঘৰ য় হোমে" 
| হাস যাদুর বলত, 'ৃবকেজে দারোগা 
এলেন, দ্‌ ম্হাপুরুষকে প্‌জিসের হাতে 
সমপণ করা হোলো।” টা 
খুড়ো একেবাৰে উৰে, ছড়ালেন, বলেন, 
“তুমি স্বছন্দে দেশে ফিরে যেতে পারো যাদু, 
আমার আর কোন্‌ আপত্তি নেই” 
_ হটাৎ হ' কোটা? দিকে চেয়ে বলজেন, এঃ, 
₹ কৰকে টা ঠাণ্ডা হয়েগেছে” 











= যাদ্ৰ ডাকতে “ও পণ” 

পণুটি এসে দশড়াজো সেখানে, হ্‌কোর জন্যে 
হাত বাড়িয়ে। খড়ো বলেন, “তা বাবা যাদব, 
দেশে যাচ্ছো যাও, কিন্তু ওই পণ্টেটিকে রেখে : 
যেতে হবে আদি বিয়ে ক'রে রাখ্‌বো। নইলে ‘= 





এমন মিষ্টি কারে তামাক সেজে কে' দেবে 


আমায়” 
রইলেন পট আপ জাশাতেএকাট ভেংচি 
আটখানা হয়ে পড়লেন। 

















__ মাছের চাব বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। 
কিন্তু এই তথাকথিত মাছের চাষে দীর্ঘকালের 

i বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা হয় না। 
ফলে অম্বৰ পারিপার্দির অবস্থার উপর 
_ ভাগ্যকে ছাঁড়িয়া দিয়। যে পরিমাণ উৎপাদন 

হয় তাহার উপর নির্ভর করিয়াই মতস্ত-চাবীদের 
থাকিতে হুয়। দৈবাৎ কোন জলাশয়ে মাছের 
_ মড়ক লাগিলে অথবা মাছের শরীরের বৃদ্ধি 

বন্ধ হইলে অথবা পুকুরে উপযুক্ত পরিমাণ 
জি বিশেষ কিছুই করিবার 9 
তে পারে যে, রাসায়নিক লা 














a উহার সাহায্যে ফেকোন জলাশয়ের মৎস্ত- 
0 উৎপাদনের কত থা পরিমাণে বৃদ্ধি 
+ করা যাইতে প টা 





7৮. ও জীবাণুর পরিমাণ 














পারে। 
রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণা 
প্রকারে সমস্তা-নিধ্ধারণ ও তাহার সমাধান 
ক্রা যায তাহা রায়ে দেখানো ইল । 


নার্সারি পুকুর = 


মস্তচাষ বহুলাংশে কৃষিরই জর. 
এবং সারের প্রয়োজন উভয়ক্ষেত্রেই সমতুল্য । _ 
কতটা পরিমাঁণ ও কী পর্যায়ের সার ব্যবহার 
করিতে হইবে তাহা জানিতে হইলে পুকুরের 
জল ও মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ = 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহাতে অব 





নিধণরণ করা আবশ্যক । সাঁর-প্রয়োগের 
পূৰ্বে জল ও মাটিতে কী পদাৰ্থের অভাব 
হইয়াছে এবং মাটি সার-এহণের উপযোগী 
কিনা তাহা রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ 
করিয়া জানা আবশ্যক । নতুবা শুধু অনুমানের 
উপর অথব! তথাকথিত অভিজ্ঞতাপ্রসুত সাধারণ 
জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়। সার-প্রয়োগ 
করিলে অনেক সময়েই অযথা আথিক ক্ষতি 
ও কুফল হইবার সম্ভাবনা থাঁকে। উন্াহরণ- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জল ও মাটিতে 
‘নাইট্ৰেট', ‘ফস্‌ফেট’, চুন এবং “পটাশিয়াম 
ইহাদের যে কোন একটিয় অভাব হইলে 
সেইটি ভিন্ন অন্য যেকোন একটি সার ব্যবহার 


___. করিলে ,অথব| প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার 
__ প্রয়োগ করিলে সুফল অপেক্ষা কুফলের 
__ সম্ভাবনাই বৌ। ইহা ভিন্ন মতস্ত-চাবের 
_‘আঅন্যদিকও আছে। পুকুরের জলের অবস্থা 

মৎস্তের খাষ্য-উৎপাদনের বা জীবনধারণের 


লনা হইলে এবং জলে দ্রবীভূত অয়- 





_ জানের পরিমাণ স্বাভাবিক না থাকিলে কেবল- 
" মাত্র সারুপ্রয়োগের দ্বারা মৎস্ত-চাষের কোন 
সুবিধাই হইবে না। জল ও মাটির রাসায়নিক 
এবং আনুবীক্ষণিক বিশ্লেষণের দ্বারা পুকুরের 
__ অবস্থ|- যথাযথ জানিয়া লইয়া, উপযুক্ত 
5 পৰিমাণ এবং যোগ্যগুণসম্পন্ন সার ব্যবহার 





য়া পুকুরে মতস্তের খাষ্ভ উৎপাদন করা, 


রাসায়নিক উপায়ে জল ও মাটির প্রয়োজনীয় 
*  ক্ষারত্ব বজায় রাখা এবং জলে দ্রবীভূত অন্ন" = 
জানের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখাই মৎত্ত- 


চাষের বৈজ্ঞানিক পন্থা। 
নার্সারি, পুকুরে সাধারণত কই, কাতলা, 


'_ মৃগেল, কালবৌস প্রভৃতি মৎস্থা ডিমপোন| 


অবস্থায় ছাড়িয়া ২-৩ ইঞ্চি বর্ধিত হওয়া পৰ্যন্ত 


_ পালন করা হয়। ৰাসায়নিক গবেষণার দ্বারা 
জানা গিয়াছে যে, জলের ক্ষারত্ব ও দ্রবীভূত 
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পুকুরের মতম্তউৎপাঁদনক্ষমতা উহাতে 


উৎপাদিত মৎস্তের খানছ্ভসমষ্ঠির উপর বহুল 


পরিমাণে নির্ভর করে। এইপ্রকার ক্ষুদ্র 
মৎস্তের খাদ্য জলজ উদ্ভিজ্জাণু ও জীবাণু _ 
উপযুক্ত সার-প্রয়োগের দ্বারা অল্লায়াসেই 
উৎপন্ন করিয়া, পুকুরের মৎস্ত-উৎপাঁদনের 


ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। 


রেয়ারিং পুকুর 


২-৩ ইঞ্চি আকারের পোনামাছ দীখদিনেৰ = 
জন্য ‘বড় পুকুরে ছাড়িবার পূৰ্বে ৫ 
পুকুরে ছাড়িয়া ৪-৫ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় করা হয়। 
রেয়ারিং পুকুরে মৎস্ত-চাষের বৈজ্ঞানিক পন্থা 
বহুলাংশে নার্সারি পুকুরে মৎস্তপাঁলনেরই 


অনুরূপ । মাছ বড় হওয়ার সঙ্গে টে, নার 


মাছের খাদ্যও যেমন বাঁড়াইতে হইবে, ' কু 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সাবলীল জীবনধারণের জগ at 


মাছ-প্রতি বেশী পরিমাণ স্থানে ও জলে! 





অম্নজানের প্রয়োজন তেমনি হইয়া পড়িবে। = 


কিন্তু পুকুরের জলে দ্রবীভূত আন্লজান বাঁড়াইবার 
একটা সীমা আছে। উপযোগী পুকুরে 
অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যার মাছ পালন করিয়া 
এই সমস্তার অনেকটা! সমাধান হইতে পারে। 


ষ্টকিং ফ্টকিং পুকুর 


৪-৫ ইঞ্চি আকারের পোনামাছ রেয়ারিং = 


পুকুর হইতে তুলিয়| লইয়| পূৰ্ণ আকারে বড় 
হইবার জন্য ষফ্টকিং পুকুরে দীৰ্ঘদিন পালন 
করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের জলজ উদ্ভিদ 
যথা উদ্ভিজ্জাণু, কলমি শাক, গুঁড়িপানা, ক্ষুদি- 
পানা, ভোটিকা, পাটাঝীঝি, ঝাউিঝাঝি প্রভৃতি 


এবং জলজ পোকা যথা জলমক্ষিকা, চিংড়ি, ডি রঃ 


মা গুগ্‌লি, ৷ কীটপতঙ্গের _ 



















টা কোন বিশেষ খান্বো শরীরগঠনের উপযোগী 
সকল প্রকার পদার্থ প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকা 
সম্ভবপর নয় বলিয়াই বহুপ্রকার খান্তের মিশ্রণ 
 জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । 

র খাদ্ধ-নিরপণেও এ কথা স্মরণ রাখা 








করিলে পুকুরে যে পরিমাণ খাগ্ভ উৎপন্ন হয়, 
০ দীর্ঘদিন ধরিয়া মাছের জীবনধারণের পক্ষে 
* তাহা যথেষ্ট নয়। খাছ্ের ঘাঁটৃতি হইলেই 
পর্ব সার-প্রয়োগের ব্যবস্থা করা এবং 
২ মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম খাছ সরবরাহ করা 
 প্রয়োজন। সার-প্রয়োগের প্রয়োজন আছে 
২." কিনা অথবা জলের ক্ষারত্ব ও দ্রবীভূত অল্প- 
জানের পরিমাণ মাছের জীবনধারণের প্রতিকূল 
হইতে চলিয়াছে কিনা, রাসায়নিক পরীক্ষার 
_ দ্বারা তাহা পূর্বান্লেই বুঝিতে পারা ত 
_ ৮৯৮০ যাহাতে কোনরূপ 
7. পল সেইরূপ ব্যবস্থা ES 
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মাছের বৃদ্ধি ও পুষ্ঠি স্থগিত হইলে রি 
কোন কোন পুকুর সাধারণ দৃষ্টিতে মস্ত 
পালনের উপযোগী মনে হইলেও উ৷ 
মাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়ে না--এইরূ 
যা এইসব পুকুরের ' জল ও: 








জানিতে পারিলে রাসায়নিক উপায়ে তাহা 
অতি সহজেই দূর করিতে পার! যায়। উপযুক্ত... 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এইরূপ বহু পুকুরের _ 
উন্নতিসাধন করা হইয়াছে । এই প্রকার 


সকল ক্ষেত্রে একই কারণ পরিলক্ষিত হয় না 


বলিয়া বিশেষ নির্দেশ দেওয়া গেল না। 

চুদন পুষ্টির অভাবে অথবা মতত- ত, হট 
রোগ-বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ; 
মাছ অনেক সময় রুগৃণ হইয়া পড়ে। এই 
প্রকার মাছের স্বাদ কমিয়া যায় এবং শরীরে 
অনেক সময় জলের ভাগ বাড়িতে দেখা বায়। ্‌ 
এমনও দেখা গিয়াছে যে, মাছ জল হইতে _ 
তুলিয়া রাখিলে উহার শরীর হইতে জল বাহির = _ 
হইয়| যাইতে থাকে এবং মাছের ওজন কমিয়া 
যায়। রাসায়নিক গবেষণার দ্বারা মাছের 
রোগ ধরিবার এবং উহাদের চিকিৎসা করিবার 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। _ 


মাছের মড়ক | ৃ 

কোন কোন পুকুরে অকস্মাৎ একসঙ্গে 
বহু মাছ মরিতে আরম্ত করে দেখা যায়। . 
মাছের এই মড়ক আপাতদৃষ্টিতে হঠাৎ আরম্ভ... 
হইয়াছে মনে হইলেও বহু পূর্ব হইতেই উহার. 
কারণ উপ্ত হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। মধ্যে 
মধ্যে পুকুরের জল ও, মাটির রাসায়নিক 








উপকার পাওয়া 





সহজেই রক্ষা পাওয়া যাইতে পাঁরে। আবার 
মড়ক আস্ত হইলে পুকুরের জল কী পরিমাণে 
বিষাক্ত হইয়াছে তাহা রাসায়নিক পরীক্ষার 
দ্বারা জানিয়া লইয়া  প্রয়োজন-অনুসারে 
রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিলে যথাযথ 
যাইতে পারে। স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, অনুমানের উপর নির্ভর 


ৰা কৰি রব হইতেই সততা আগমন 
করিলে এই প্রকার মড়কের হাত হইতে 





রাধে নে রানার, 


_ উপায়ের দ্বারা বহু পুকুরের মৎস্য-মড়ক : 


নিবারণ করা হইয়াছে। ৷ 
পরিশেষে ইহা বলা যাইতে পারে যে,. 


₹ মৎস্ত-চাষের প্রতিদিনের সাধারণ সমস্তা- 


গুলিতেও রসায়নের প্রয়োজন যে কত বেশী 
তাহা দেখানো হইল। জটিল সমস্তাগুলিতেও 
রসায়ন যে কত. প্রকারে সাহায্য করে তাহা 
পলে দেখানো কই ৷ 











তথাকথিত মাছের চাষে দীৰ্ঘকালের প্রচলিত সাধারণ... 
1 জ্ঞান ভিন্ন কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করা |. 
| হয় না। ফলে অসদৃষ্ট পারিপাস্থিক অবস্থার উপর |... 
51 ভাগ্যকে ছাড়িয়। দিয়া যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তাহার. ৷ 

-__| উপর নির্ভর করিয়াই মতস্ত-চাষীদের থাকিতে হয় । = 
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উট: 


বা শঁজকের মানুষকে সময় সময় একটা ভ্রান্ত ফসল-তোলার কে, যেমন লক্ষ্য রাখতে 
+ ধারণা পোষণ করতে দেখা যায়। তীর! হবে, তেম্নি জমির উর্বরতা! বজায় রাখার = 
+ ৰ নু সব রকমের ধাতুকে আর দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। _ 
খনিজ পদার্থকে বদি মুদ্রায় পরিণত করে জমির উর্বরতা বজায় রাখতে গেলে মাটির 
, তা হ’লেই খাগ্সমস্তার সমাধান র ম ্‌ 
[তৰে বায় কিন্তু টাকাপয়স| তো খাপ্ত নয়, 
টি দিয়ে খাছাদ্রব্য শুধু কিনতে 
পাওয়া যায় মাত্র। খাঁ্-উৎপাঁদনের জন্য 
| আমাদের নির্ভর করতে হয় মাটির ওপর । 
__ বল্তেন ‘ম্বত্তিক৷ জননী'। জাতির প্রয়োজনে 
মাটিকে আমাদের রক্ষা করতে হবে--মাটি 
আহার দেয়, মাটি আশ্রয় দেয়, মাটি মেটায় 
১... মাটির যু করি, “মাটির স্নেহ উৎসারিত হয়ে 
het আমাদের জন্য, আমাদের সন্তানদের 
+ আমাদের ভাবী বংশধরদের জন্য 


ss | এখানে শুধু মাটির খান্উৎপাদনের 

ৰ, | প্রাথমিক এবং , মৌলিক প্রয়োজন ৷ মাটির ক্ষয় হবার, সনির নাভির টি 

মাটি থেকে আমর! যদি শুধু ফসলের পর ' আর জলের সক্রিয় শক্তি। এর! সৰ্বদাই _ 

: ফসলই চল যাই আর মাটির ক্ষয়ক্ষতি- মাটির ক্ষতি ক'রে চলেছে, আর জমি যদি. 
লক্ষ্যই না রাখি, তা হ’লে একেবারে অনাবৃত থাকে অথবা ঢালু হয়, 

প্রকৃতি অচিরেই আমাদের ওপর র প্রতিশোধ তা হ’লেই বাতাসের আর জলের অপক্রিয়া 

টা নোৰ। টি _ প্রবল হায়ে ওঠে। বছরে প্রায় তিন মা 
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প্রবল পশ্চিমে হাওয়| হাল্কা ধুলা আর বালি 
উড়িয়ে শত শত মাইল দূরে নিয়ে ফ্যালে। 
বালি হচ্ছে পাথরের কণা__বেখানেই তা জড়ো 
হয় সেখানকার মাটির উৎপাঁদনক্ষমতা কমিয়ে 
দেয়, এবং বালি জমা হ'তে হ'তে শেষ পৰন্ত 
জমিকে অজন্ম| ক'রে ফ্যালে। = 
বৃষ্টির ফৌটা যখন জোরে এসে উন্মুক্ত 
মাটির ওপর পড়ে, মাটির কণাগুলো তখন আল্গ৷ 
হয়ে যায়। প্রথমে বৃষ্টির জল শুক্‌নো মাটিতে 
শুষে যায়, তারপর ক্রমে মাটি ভিজে গেলে 
ধারা হয়ে জল বয়ে চলে মাটির কণা সঙ্গে 
নিয়ে; এমনি ক'রে জমির ওপরকার মাটিটা 
5. ধুয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথমটা এতে মাটির 
_ একটা স্তর মাত্র ক্ষয়ে যায়, কিন্তু স্তরের 
পর স্তর ক্ষয়ে যেতে যেতে জমির ক্ষতি 
বিপুল হ'য়ে ওঠে। 


বু _এক্ষতি রোধ কৰ্তে হ’লে জমির ওপর 
আচ্ছাদন চাই। দেশের যে অঞ্চলে জমি 
__ খুব শুষ্ক অথবা অর্ধশুক্ক, সেখানে নিয়মিত 
_ দুরে দুরে ৰক্ষাবেষ্টনী (শেল্টার বেস্ট) তৈরি 
কারে দিলে ধু্াবালির গতি রুদ্ধ হয়। 
পতিত জমিতে আর ঢালু, জমিতে গাছ-গাছড়া 
এবং ঘাসের আবরণ থাকা দরকার। গাছ 
হাতার মত বৃষ্টির বেগ আট্‌ কায় । জমির 
সীমানায় বা আলের ওপর যদি ঘন ক'রে 
 গাছগাছড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাতে জলের 
গতি বাধা পাবে, বাধা পেয়ে বৃষ্টির জলের 
খারা আবার জমির ওপরই ফিরে আস্‌বে ৷ 
এতে ক'রে বন্যার জলও বাধা পাবে,-- 
বন্যার ধ্বংসলীলা তো এদেশে প্রতি তি বৎসরের 
“কৃষক নিজে একটু চেঙা কালেই চ চাষের 

অমিতে এরকম শািতিক উপ্রীৰ রোধ করতে 



















# 
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পারেন। - 
কার ৪-৬ ইঞ্চি ডাটা অথবা ধানগাছের 


নাঁড়া জমিতে রেখে তার ওপরে 9 





যে ক্ষতি হয় তার হাত থেকে মুখৰ রক্ষা 


পাবে। লাঙল দেবার সময় সেই ডাটা আর 


নাড়া চষে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হৱে 


সেসক প’চে গিয়ে মাটি নরম হবে! ঝুরো 
হবে, মাটির জল ধ'রে ৰাধবাৱ ৷ ক্রম 
তাতে বেড়ে যাবে। =_ , 





জমির একদিক থেকে রি গন্ধ 


টানা লম্বালম্বি লাঙল না চালিয়ে, জমির 
আগেৰ ধার ধ'রে চারদিক দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 


লাঙল চালানো উচিত, তাতে গোরুর পর... 
শ্রম কিছু কম হয়, যন্ত্রপাতির ওপরও জোর = 
একটু কম পড়ে, তা ছাড়া, লাঙলের মুখে 


ফসল-তোলার সময় গাছের গোড়া- 





তৈরি লম্বা নাল! দিয়ে জল বয়ে যাবার 


যে স্থবিধা হয়, ঘুরানো! নালাতে তা হয় না। 
লাঙলের প্রতিটি রেখার ধারে-ধারেই একটু 
উঁচু হয়ে মাটির একট! বাঁধ পড়ে যায় 


যাতে জলধারা বাধ! পায় আর মাটি ধুয়ে, 


বেরিয়ে যেতে পারে না। 
ভাৱতে টুকরো! রো ফালি জমিতে চাব 






জমির ফালির আয়তন কখনও 1 


ঠিক করা হয় না, আর সেই lel ৷ 


ফসলও বিচার-বিবেচন| ক'রে লাগানো হয় 
না। সাধারণত, একটা জমিতে যদি ডা'ল- 
জাতীয় শস্তের চাষ দেওয়া হয়, তা হ’লে তার 


পাশের জমিতে অন্য. জাতের ফসল দেওয়া ও 


উচিত । একই জমিতে বছর-বছরই নানা? 
ফসলের চাষ অথবা ঘনবোনার চাষ 

















**'_ ফালি জমিতে চাষ মন্দ নয়, তাতে মিহি 
: মাটির ক্‌ণ| ছে বেরিয়ে যেতে পারে না। 


টম কি 


১ ‘যদি আল বেঁধে দেওয়া যায় তাতে সমস্ত 

জমিতে জল সমানভাবে ছড়িয়ে থাকবে। 
জমি; যেখানে একটু ঢালু, সেখানে উঁচু 
লো সমান ক'রে নিচু দিকে আল 
বাধতে হবে__তাতে জল গড়িয়ে নামতে গিয়ে 
< বাধা পাবে। জমি যেখানে প্রায় খাড়াইমত 
5 টালু সেখানে সমতল সি'ড়িমত ধাপ-ধাপ ফালি 
কেটে জমি তৈরি ক'রে নিতে হবে। 


জমি যখন খালি থাকবে” তখন তাতে 
জমির জনিরারা হয়, মাটি রসালো থাকে, 
ফসলের খাদ্িসঞ্চয়ের সাহায্য হয়, আর এসব 
_. _ গাছ গোরু প্রভৃতি পশুর খাদ্য হিসেবেও 
কাজে লাগে। এই সবুজসারে সবচেয়ে ভাল 
18. উপকার হয় ডা’লের চায়ে । এর সারে মাটি 

উর্বর হয়, এতে প্রচুর পরিমাণ জৈব-শক্তি 
৩ 7 করেছে, তাতে পরবর্তী ফসলের 





উর সু হর ৷ ট 
হবে-_মাটি আহার দেয়, মাটি আশ্রয় দেয়, মাটি মেটায় ১ ই 
জীবনের বত-কিছু প্রয়োজন । আমর! যদি মাটির বত 


তের এ স্ুপরিচিত। সমান ক'রে, 


এতে 


বের ক’ৰে দেওয়া যায় তাতে অনেক ২ 







চাষের খুবই উপকার হয় এবং ফসলের 
উৎপাদন বেড়ে যায়। ৪৯ 
নালা কেটে যদি 


“চাষের জমি পাওয়া যায়। উদ্ধার না করলে. _ 





এসব জমি চিরকাল নিক্ষলাই পড়ে থাকবে। _ 
উপযুক্ত নালা খুঁড়ে নিলে এক একটি সমস্তা- _ 
কীণ অঞ্চল শস্তপ্রসূ হয়ে উঠতে ? 
চাই শুধু একটু দৃঢসংকল্প আর একখানা = _ 
কোদাল। অব্যবহৃত পরিত্যক্ত বহু পচা. 
কুয়ো আর টির, পাড়ে, আছে বেগুলো 8 
জমি সাওসা যায়। = : টি 











|| করি, মাটির স্নেহ উৎসারিত হয়ে উঠবে আমাদের 


জন্য, আমাদের 
| বংশধরদের জন্য । 








সন্তানদের জন্য, আমাদের ভাবী |. 





ও তাৱ 


ডাক্তার লৌহ কর্মকার, 


এল এম এফ 


আদ দন সবচেয়ে বড় স্মস্যা হচ্ছে 
এটা “সমস্যা” অকোরে 

দ্খে ছি কেম কেন-_এ প্রশ্ন স্ৰভাবতই আসে। 
বহু দিনের এই পৃথিবীতে স্কল্‌ জীবের মত 
'_ মানুষ খাদ্যের উপরই বেণচেছিল; আজও তার 
৷ 1 ৰম নাটে বেগ ঘটবে না 








= খাদ্যসমস্যার প্রধান কট কার্ণ্রে মধ্যে গত 
২০০ বৎসরের প্রাধীন্তা হচ্ছে স্বর 
ফা ভারতকে পঙগু ক'রে ফেলেছে লট দক, 
দিয়ে, দারিদ্যের সঙ্গে বিলাসিতায় ভীরয়ে তুলেছে 
আমাদের জীবন; পরিশ্রম ক'রে দুবেলা দু'টো 
খাবার মত শক্তি আর আমাদের দেহে রাখে নি 
শুষে নিয়েছে আমাদের রক্ত, দেহের সার্পদার্থ- 
টুকু নিঃশেষ করে ফেলেছে, উৎসাহের কিংবা 
টি কণ্টুকু রেখে যায় নি 
8, রা পড়েছে তখন তাকে দড়মনে দ্ুহচ্তে দ্ম্ন্‌ 
করতে হবে আমাদেরই, নতুবা বপচা যাবে ক 
কারে। এর সমাধান সর্বাগ্রেই করতে হবে। 
টা খাদ্য চাই-_পরচুর পরিমাণে এবং স্দ্‌গ্‌ণবিশিদ্ট 
তি অথাৎ যার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যপ্ৰাণ বা 







১৬৪ 








সংগ্রহ, তারপর খেয়ে দেয়ে যা উদ্‌ব্হন্ত থাকে 
সেটা তার নিজস্ব বৃদ্ধিবৃত্ত বা প্রকৃতি অনযোয় 
ব্যয় হয়। মি 
একের পর এক যেসব সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাতে 
শূধ্‌ প্রাণ নিয়ে বেচে থাকাই এমন কতিন হয়ে 
পড়েছে যে, প্রাণটা যেন অভিমাপ-বিশ্ষে। মানুষ 
গ্বক্পায়্‌ হ'য়ে পড়ছে। ম্ন্ষের জাবন্যাত্রার = 
পথে বিঘা আসছে নানা প্রকারের, এর যেন আর 
শেষ নেই। রাজনীতিক, অর্থনীতিক, সামাজিক, ৷ 
তার ওপ্র জরা ও ব্যাধি--স্ব্‌ মিলে = যেন এসে 
মানুষের দুয়ারে আঘাত হেনে জানিয়ে দিচ্ছে 
“সুখ নেই তেরে কপালে।” 


'কণ্টকমূকুট-শ্োভা”। বহ: কাজ আগে আমাদের 
দুঃখের আরম্ভ হয়েছে; তাই বলে কৈ. তার শেষ 
কোনদিন হবে না? এ দুঃখের অবসান আমাদেরই = 
অবহেলার জন্য বিলম্বিত হয়ে রয়েছে, তাই অরে 
বাসে না থেকে উঠ্েে' প’ড়ে রেগে যেতে হবে__ 









আজ প্টে ভরে পায় না খেতে। জন্য চিন্তা 
মান্ষের প্রাণে আর চ্ছান পায় না, দে এখন অন 
চিন্তায় পাগল হয়ে ঘরে বেড়ায়। 





ক'রে খেতে পাৰো--যাতে একটু ও বাড়ে 
শক্তি বাড়ে, মিলে সন হয়েও ৰ 


বিশেষ ক'রে আজকের এই দুনিয়ায়... 


ক করে ৰ 
আমরা দ্‌বেলা দূম্টো খেতে পাবো এবং ভাজ 











কা আজ একটা সাধারণ রোগ হয়ে পড়েছে। 







তরে কারণ 
| কিন্তু প্রধান্তম কারণ হচ্ছে 


ব্যাধির আকর হয়ে দশড়িয়েছে তার শ্রর । 
স্ব কাজের সব চিন্তার ওপরে স্হান দিতে হবে 
ইডি ; হবে স্ৰার আগে, তার প্র অন্য চিন্তা, 
|_ সব চিন্তায় সৰ কাজে পাৰো আনন্দ আর উহ 








ময়ে আছে পল্লীর কোলে, আর পল্লী- 







০৬৮১০ ৭:০৯ = বলী নিজে 
খেয়ে যদি বেচে থাকি তবেই না ব্যবসায়ের 
__ সাথকতা। আগে দেখতে হবে আমার সংসার 
কত বড়, ভালভাবে খেতে গেলে কোন্‌ কোন্‌ 
_ ফসল কত কত লাগে। মোটামুটি আমাদের 
প্রয়োজন ধান, সরষে, গম্‌, ডা’ল্‌, লঙকা, হলুদ, 
নে, শাকসব্জি, ফল, মাছ, দুধ, মিষ্টি এস্ব। 
যতটা জমি আছে তা বুঝে এসবের জন্য টুকরো 
রঃ এশার ৮৭ কস লাগাতে 















ট উচিত CPM Bf 





দে মচা তৈরি কারে আতে বায়ো 


সরিষার তৈলে (চাষেই সরষে পেতে পারি), 





ত 
সার। উঠোনের চারিদিকে বা আম্পানে আর রা 
কোথাও ২০-৩০টা স্যমণি লঙ্কাৰ চারু 
লাগিয়ে দিলে ৩:৪. মাস পরে তারা অফুরন্ত ফল 


প্রিশ্মে ৷ 


প্রয়োজনই থাক বে না।, 
মনে ক'রে ফেলে রেখেছি এতদিন, আজ. তাকে 

আৰু ‘বাজে’ মনে করলে চলবে ন্য। খাদ্যস্মস্যার _ 
দিক্‌ থেকে তাৰ এখন মূল্য অন্ক। যে. 
জায়গাটা আগাছায় ভ 'রে উঠেছে, যেখানে সূর্যের = 

আলো কোন দিন প্রবেশ করে না, সেখানে 
লাগাতে পারি হলুদ, আনারস, চুপ্‌ড়ি-আল্‌, 
ওল্ূযা সারা ব্ওসর খেয়ে শেষ করতে পারা 
যাবে না। দি ম্‌ঃ 
দিয়ে প্রাণ দিয়ে সামান্য পরিশ্রম করেন, তা হ'লেই 
দেশের খাদ্যাভাব অনেকখানি দূরে চলে যাবে... 


জা রড হৰে হেন গপি মৰ চায় 0, 
নিজের উঠোনে ও বাগানে যখন সব রকমের তৰি ১ 
খৰচ করতে হচ্ছে না বা বাজারের অপেছ্ছায় থাকতে 
হচ্ছে না, তখন শুধূ জানতে হবে, এ a 





খাদ্য দ্বাচ্ছ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারাী। 
পপ মোটামুটি সমত শাৰসন্ৰিতেই আছে, ত 





“সেুলোজং” বা থনিজ-জ্বণ _ ৰমা টি 
তবে স্ব থেকে উপকারণ টম্যাটো, পালং, বাধা- = 


কপি, গাজর, শালগম, ইত্যাদি। 1 
এ ছাড়া কৃ” “শ্থু’ আৱু সা রগ খৃদ্যপ্রাণ প্রত্যেক ন 
টাটকা শাকসবজি ফলমূলাদিতে কম-বেশ্ৰ আছে।. 

“কৃ”, “ঘ’’ এরাও বিশেষ দরকারী, এগ্‌লি আছে 


ও দানে হো বাড়ির গোর দে তৈরি য় 


টড 


এইভাবে প্রত্যেক গৃহস্হ যদি মন্‌ 











বিশেষে ক’ রে. ্খ্‌য আৱু শৰ) খাদ্যপ্রাণের রাজা। ঢ় ঢ 









আমি, শর্করা ও চৰ্বিজাতায়/ খাদ্যও বিশেষ 
দরকার । এরা আছে টটকা খণটি দুধে, পৃকুরের 
মাছে, ডিমে, মাংসে। তবে এসবেতে শর্করা খুব 
কম। | 

চিনি, ডা’ল, খই, মূড়ি, চিণডে ইত্যাদির মধ্যেই 
প্রত্যেক দিন বেশণ করেই পাই। তিকম্ত রোজ 
রোজ, ভিটামিন না খেলে নানা রকম রোগ্‌ হতে 
পারে, আৰু মাংস, রক্ত, হাড় প্রভৃতির ক্ষযুক্ছাত 
_ পর্ণ হবে না, বা নুতনভাবে তৈরি হয়ে 
_ শোথ বা ফোলা ব্যাধি আসতে পারে, র্তকানা 

















] (দিন দিন কমে গিয়ে ম্রীর নিচ্তেজ হ'য়ে 
প্ড়বে, আদৌ বাড়বে না বা ক্ষয়ক্ষতির পূরণ না 
হবার জন্য পূন্গতিন্কার্য বন্ধ হয়ে য্যরার উপক্রম 


: হয়ে যাবে। এক কথায় খাদ্যে এসব উপাদান না 
_ থাকলে আমাদের জীবন্ধার্ণ অস্ম্ভব।  খ্‌ন্জ্‌ 
মজি জাৰো চেয়ে কনর সোডিয়ূম্‌, 





ফসফরাস: ইত্যাদি উপাদান আছে নানা প্রকার 
ধারণ ফলমূল বা ম্কসব্জির ভিতর। 
 এগুজো ছাড়াও. আমাদের শ্রুন্রু চলার কোন্‌ 
উপায় নেই। কেন্না এরা বাদ থাকলে আমাদের 
শ্রণীর রন্তহণন্‌ হয়ে পড়বে, স্নায়ু শিথিল হয়ে বা 
শুকিয়ে আসবে। “স্লেজোজ” বাজে যে 
_ জিনিস্টার আগে উল্লেখ করেছি তার বৈশ্ষে 
আবশ্যক আছে, তাতে কোষ্ঠকাতিন্য দূর হয়, 
শ্রণর ও মন ঝরঝরে থাকে। কোন্টতি হি প্রত্যেক 





হবে, শরীরের কমনটীয়তা বা লালিত্য বা শী নষ্ট. 


ন্যাম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, 





পল 


১৬৬ 


দিন পরিষ্কার থাকে কোন রোগ কাছে ঘে্সতে 
পারে না। সেল্‌লোজ আছে, থোড়, মোচা, 
ডুম্‌র, শাক, নারিকেল, ইত্যাদিতে। 

কাজেই, বাগানে - তারতরকার আছে ক্লে 
শুধু পেটে পুরে খেলেই চলবে না, কী খাচ্ছি বা 
খেয়ে কী হচ্ছে বা হবে এটাও দেখতে হবে সঙ্গে 
সঙ্গে। স্ব রকম অল্প অল্প মিশিয়ে পৰিমিত 
আহার করলে শ্রণর তিক থাকে, মনও পাঁরুচ্কার 
খাকে। 





হই, তৰে খাদ্য-স্মস্যা কেবল নয়, রোগ্‌-সমন্যা, 
অর্থ-স্মস্যার হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায় 
অন্কেখানি। 

সমবায় প্রণালঈতে চাষ ফস্ল-বৃদ্ধির একটি 
উৎকৃষ্ট পন্থা। এতে জনসাধারণের মধ্যে একতা 


বৃদ্ধি পায় এবং বহুল পরিমাণে ফসল ও অর্থ x 


উভয়ই আসার সম্ভাবনা বেশ্ণী। কিন্তু আমাদের 
গ্‌ত ২০০ বৎসরের প্রাধীন্তা আমাদের মনে যে 
দারুণ ভাঙন ধরিয়েছে, তার প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরপ্‌ 
আমাদের স্যম্জিকতাবোধ একান্ত দূর্বল হয়ে 
পড়েছে। মানুষের প্রকৃতি আজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
ধরনের হয়ে দশড়িয়েছে। সে আজ থাকতে 


খেতে বা শুতে ভালবাসে নিতান্ত একা একা; - 


সেটাই যেন তার পক্ষে খুব আরাম প্রদ। দ্‌ 
বছরের অভিশ্যপের আজ তো অবসান হয়েছে। 
আজ মানুষের প্রতি মানুষের মমতুবোধকে আর 
একতুৰোধকে জাগিয়ে তুজে আমাদের সব কাজেই 
এগোতে হবে সমব্তেভাবে। | 


যান্ত্রিক উপায়ে কৃষি-উন্য়ন সমবায়-পদ্ধতিতেই 
চলতে পরে এর জন্য যে অথব্যয় প্রয়োজন, : 
অনেকেরই একার পচ্ছে তা সম্ভব নয়। সমবায়- 
নতি বর হুর জা পঢ়ে 

















শরীর | সব কাজের, সব চিন্তার ওপরে স্থান দিতে | 
| হবে আজ খা্য-উৎপাদনের প্রচেষ্টাকে, তার পর অন্ত |... 
চিন্তা, অন্ত কাজ। 





যক্ম৷ আজ একটা সাধারণ রোগ হয়ে দীড়িয়েছে। 
তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে ভাল খাগ্চের : অভাব । 
মান্থুষের দেহে রোগের প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক শক্তি 
প্রচুরভাবে ক'মে এসেছে, তাই যক্ষ্মা কেবল নয়--- 


নানাপ্রকার জটিল ব্যাধির আকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তার |. 








৯৬৭, 








পা টানে তোদের 
মাটি যে ডাকিছে। 








EEE ত এক্জাতীয় উদ্ভিদ । 

ইহা বাংলার নিজস্ব সম্পদ নহে। আর্য্গণ 
আত করিয়া হিমালয়ের 
প্র রর তুট্টাাছ দেখিতে পান। ভরেতীয় 

ভুট্টার ব্যবহার আবিষ্কৃত হয় ও ইহা লা 
হইতে থাকে। কথিত আছে, রাজার্ষ জনক ইহার 
8 ছার এক নাম “জনার”। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম্‌ 
লাজ মেস: (Zea Mays), ইংৰেজ 
নাম---“মেজ্‌” ও “ইণ্ডিয়ান কর্ন) (Maze, 
| বাংলা নাম জনার, ভা 











ইহা “দ্বধান্য” হার তন পুৰনা থাকয় 


ইহার শ্ৰজগদিদ্কাপ নাম। 


কুরুক্ষেতর-সমরের প্র ভারতবর্ষ বারন 
হইতে থাকিলে বৈদেশ্কগণের আক্রমণে, 
অত্যাচারে এবং নিপাঁড়নে আর্যগণের কৃষ্টি, সত্যতা = 
এবং সংস্কৃতি অনেকাংশে খর্ব হইয়া পড়ে। তখন 
ভুট্টার চাষ বন্ধ হইয়া যায়, ফলে ভুট্টার পরিচয় 
একমাত্র পণ্মুখি-পত্লেই বহিয়া যায়। স্জেন্য 


প্রভৃতির সহিত এই উদ্ভিদ্রে বাজ ভারতব্ে 
আছে। 


ইহার পাতা দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাত এবং প্রচ্ছে আধ 
হাত পৰ্যন্ত হইতে দেখা যায়।  কুক্ষদণ্ড ইচ্ষৃর 
ন্যায় গ্রন্হিবিশ্ষ্ট। মৃধ্যচ্ছন হইতে অগ্রভাগ 


| পৰ্যন্ত প্রায় প্রত্যেক গ্রন্ছেতে একটি করিয়া অর্ধ 


১৬৯ 


হস্তের অধিক, লম্বা মোচ বাহির হয়। . ইহা 


পাতলা শ্বেত-সবুজ, আবরণে আবৃত থাকে।. 


ফল সপ হইলে আবরণ খুলিয়া যায় বা খসিয়া 
পড়ে। ফলের ম্‌লেদেশ দেড় ইঞ্চি সুজ এবং = 
অগ্রভাগের স্হ্‌লতু এক ইণ্টির বেশী নহে। 
মোচে কয়েকটি সৃক্ষতন্তুও থাকে। এইগুলি 


বসুদ্ধর| 
পৃহ্পকেশ্র। 
নীল্-স্বুজ দানা শ্ৰেণীবদ্ধভাবে সান্নিবেশ্ত 
থাকে। কবিরাজ বটিকাব্‌ৎ দানা তুলিলে গর্ত 
প্রকাশিত হইয়া গড়ে। বীজ কতিনস্পর্ণ এবং 
নখ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা সহজ নহে। 


খাদ্যে পরিণত হয়, ভুট্যাও তদ্রুপ বিকৃত হইয়া 
নানা আহার্ষের আকার ধারণ করে। ভুট্য 
প্রকারভেদে .দ্‌ই জাতীয়। একজাতীয় ভুট্টা 
আগুনে সে*কিয়া লইলেই ভক্ষ্য হয়, অন্য প্রকার 
ভুট্টা অশিন্জবালে পক করিতে হয়। পঞ্জাবে, 
অযোধ্যয়ে, এবং উত্তর-পৃশ্চিমণ্লে জনার প্রধান 
খাদ্য। কুকি, নাগা প্ৰভৃতি জাতও ভাতের 
পরিবর্তে ভুট্টা খাইয়া খাকে। এক সময় হাজার- 
বাগ কারানিবাদে বন্দিগ্ণকে এক বেলা ভাত 
এবং এক বেলা ভুট্টা দিবার ব্যবস্হা ছিল। ভুট্টা 
হইতে ছাতু, খই, ময়দা, স্মূজ প্ৰভৃতি মুল্যবান, 
এবং মহোপকারীী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
ফেরিওয়ালারা ভুট্টা-ভাজা বিক্রয় করিয়া অথেণ- 
পৃর্জন করে। ভুট্টা হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় 


চিকা নামে এবং পশ্চিম আফ্রিকায় পিটো নামক 


মদ্য প্ৰস্তুত হইয়া খাকে। আমেরিকার যন্তেরাজ্যে 
প্রস্তুত জনারের তৈল আমাদের দেশের সারষার 
 তৈলের ন্যায় সমাদৃত. সেখানে খাদ্যরপেও এই 
তৈল ব্যবহৃত হয়। আবার গায়ে-মাখায়, দাপে, 
এবং ভেষজেও ব্যবহৃত হয়। কশচা গাছ অন্বের 
খাদ্য। ইহাতে অশ্বের শ্রীর ভাল্‌ থাকে। 
রতি 
| ' চিকিতসকগণ্রে মতে ভুট্টা 
বলকারক, পণ্টৰ মেধাবীর্যবর্ধক। ইহা 
গ্‌রপাকও বটে। ভুট্টার খই ৱরেগের প্থ্য। 
ইহার সূজির রুটি এবং দৃতপক্ষ জুটি প্রসূতি 
মারার পছে হৈতকর। দীর্ঘ দিন রোগ্ভোগ্রে 
প্র অন্নগ্রহণ্রে দুই-এক দিন পূর্বে উত্তমস্দ্ধি 
তনত অন 


মোচের সর্বাঙ্গে পাতে ও মিত্র 


১৭০ 


দৰ য় এ গাৰি উজ উঠে। কোনে 
কোন্‌ অভিজ্ঞ ব্যন্তির মতে পূরুষত্হীন্তায় 
কেবলমাত্র ভুট্টার খাদ্যই প্রকৃষ্ট উঁষধ। চাঁনদেশে, [ 
বিবাহের দিন দরিদ্র দ্ৰামী-স্মী শুধ্‌ ভুট্টাসিদ্ধ 
খাইয়াই থাকেন। সঙগাঁতপন্ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক ' 


_ পার্বণে এবং অন্য প্রকার উৎসবে ভুট্টাজাত দরব্যাদির = 


দ্বারা প্রস্তুত রসনাতৃণ্তেকর ভক্ষ্য গ্রহণ করেন। 

ইউনানিমতে ভুট্টা প্রদাহ-নিবারক, সংকোচক, 
প্‌ণ্টিকার্ক। গোঁড়ের বাদশাহগণ্ড ভুট্টার ময়দায় 
লুচি এবং লুজির হালয়োর দ্বারা গ্ৰাতরাশ্‌ 
স্মাগ্ত কাঁর্তেন। ইহাতে শ্রণীর দ্নিগ্ৰ খাত * 
এবং স্হির্মপ্তিষ্কে রাজকার্য-নির্বাহ সম্ভাবিত 
হইত। 

পাশ্চাত্য চিকিৎস্কগ্ণ্রে মতে জন্মরের 
পোলজেণ্টা  (Polenta)-- লুজ ও. মেজিন্ম ৷৷ 
(1515908)- ময়দা, শিশুর ও দৰ্বেল্রে 7 
প্থ্য।  তশহারা স্ফোটক এবং মুনাশয়ের প্রদাহ 
প্রভৃতি ব্যাধির প্রশ্মন্ও এইগুজির্‌ ব্যবস্হা করিয়া 
থাকেন। 
স্জত” নামক একপ্রকার লবণ আবিষ্কার করিয়া 
উষধে মিশ্রিত করেন। অম্ল ও অজীর্দের ইহা 
একটি উৎকৃষ্ট ভেষজ ৷ 

ওষ্ধাদির মোড়কের জন্য এবং ক্ষতের পঢযৱন্ত 
ফেলিবার জন্য জার্মানিতে ভুডাৰ আর ং 
একপ্রকার পাতলা কাগজ প্রচ্তুত হইতেছে। 
সিগারেট-প্রদ্তুতিতে, বিজ্ঞাপন: বলে এবং মৃল্য- 
নান; কার গয়া ইহার সমাদ্র কম নহে। 
মোচের সেকের ব্যবসা ৷ করেন, ও পাকা ফোড়া এ 
ফাটাইতে ভুট্টা-কেশ্রের অগ্নি প্রয়োগ কৰিয়া = 
থাকেন। 


বুৰি বা ৰল ভাতার হম = 



















EOE শারীরিক পাঁড়াকামানি 
ৰ টিত ৬৮ ৰণ ৬১ 
করেন না; ধানের খই-চিড়া আদিও উচ্ছিষ্ট বলিয়া 
র্ণ করেন না। তপহারা ভুট্টার খই, সেই খইএর 










"মণ্ড, ছ ষ্টার সি, ছারা গৰমে পৰহণ কৰিয়া 
_ ভক্গগ করিয় রাত্রকালে ভুষ্টাসিদ্ধ খাইয়া থাকেন। 


. উপ্বাদের দিনে ভুট্টার নানাপ্রকার ভোজ্য ভক্ষণ 


দৃষ্ণশয় নহে। : নাম্ৰদ্রৌী ব্রা্মণগণ্‌ একমাত্র 





Lal আহা্যে'র দ্বারা নিমান্নিতাঁদগকে 





অভ্যাগ্তগণকে আগপ্যাঁয়ুত করেন। 





তু [পল পণ্টাণের মন্বন্তরে অনেক 


দানি খাড়া জকা বন 





আচৰিত হৰ] ত; জাপান চাদের 


1. নিকট ষণশী। জাপানের কৃষিব্দিগণ চীনে 


্‌ ভুট্টার চাষ শিক্ষা করিয়া স্বদেশে ইহার চাষ করিতে 
থাকেন। 


মৃত্তিকার দোষগ্‌ণে এবং জলবায়ুর গ্ৰাতন্ন্য 
_ এক এক দেশে এক এক খতুতে ভুট্টা জন্মে। শীতের 
_. আধিক্যে,, বর্ষার বিষম বারিপাতে এবং গ্রাচ্গের 


__ প্রথর তপন্তাপ্রে মধ্যেও এই উদ্ভিদ, স্চ্ছন্দে 


_জন্মিতে পারে। তবে গাছের আকৃতি এবং ফলন 
স্ব্দেশে এবং সর্বকালে সমান হয় না। কোন্‌ 


দেশের গাছ ছোট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বহু, 
ফল ধরে; আবার কোনে দেশের গাছ দীর্ঘ হয়, 


. কিন্তু তাহাতে ভুট্টা জন্মে অত্যল্প ; আবার কোথাও 
হা ইহারও ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
বেলে দো-অপশ্‌ উচু জমিই ইহার উপ্য্স্ত ক্ষেত্র 


'- " কাটাৰি দিয়া এক হাত অন্তর গর্ত খণডিয়া বজ 


 প্গুতিয় রাখিলেও চারা বাহির হয়; আবার 


১৭১ 





'_ ও ফসলের শত্রু। _ 
প্রবিষ্ট হইয়া বর্সপান করে এবং Pate bi 


₹ জমি চায়া পাইট করিয়া বাঁজ বপন কৰিলেও 


গাছ জন্মে। চারা ঘন হইলে তুলিয়া পাতলা 
করিয়া দিতে হয়। পূকুরের পক, পচা গোবর, 
বাটার আবর্জনা প্রভৃতি ইহার সার। শ্র্থকালে 


ভূমিক কৰিয়া জমিতে সার ফোলিয়া রাখিতে : 
" হয়। মাঘের শেষে আর ইরা চাহ ১ 


অঙ্কুরিত হয়। ইতিমধ্যে জা, হইলে তাহার 


রে হত জমিতে নিহিত হয়া ছে 


স্হান রলালো রাখিবার বিধি। একবাৰ চারা 
উঠিলে আর জল দেওয়া আবশ্যক হয় না। গাছ 
বাড়িবার সঙ্গে স্ছ্গে গোড়ায় আবর্জন্য আদি 
দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে গাছ সতেজ হয়, ফল্ন্ও 


এই পোকা উদ্ভিদ্তদেছে ৷ 
ঢ্‌কিয়া ফসল নষ্ট করে। 


যায়। চৈয় মানেই গাছ বান ককা একটি 
গিয়াছে। বর্ষার জনে চুটা স্পন্ধ হয়। 
হেমন্তের পূর্বে ভুট্টাগাছ মিয়া যায়। 
একটি ভুট্যায় একজন বয়ুদ্ক ব্যান্তর এক বেলার 
আহার চলিতে পারে। এক বিঘা জমিতে তিন" 
চা’র হাজার্‌ ভুট্টা হওয়া অসম্ভব নছে। উহাতে 
দশ-বারো জন্‌ পূর্ণবয়ুদ্ক ব্যক্তির এক বৎসরের 
এক সন্ধ্যার উপযোগ খাদ্যের সংস্ছান হুইয়া _ 
যায়, উপরন্তু কিছ উদবত্ও হয়। _ 

বঙ্গের পণী-অণ্চজে বহু জমি পতিত অবদ্হায় 
স্প-শৃগালাদি স্ৰাপদকুলের স্বচছন্দ-বিহারভূমিতে 
প্রিণ্ত হইয়া রুহিয়াছে। একট শ্ৰম সহকারে 


এক জাতীয় পোকা গাছের _ ৰ} ৰ 





বাস্রেও আনুকূল্য হয়। = ঠা বায তে 
ইহার চাষ প্রায় প্রত্যেকেই করিতে পারেন। টবে 
করিয়া ছাদের উপর তুট্যাগ্ছ করা যাইতে পারে। 


বাংলাদেশের জোক দাধারণ্ত খ্বান্যের উপর = 


ম্ভৈর্শ্ীল্। ৷ অভতিবৃক্টি, চু শন্যা 
প্রভৃতি কারণে অজন্ম্য হইলে অথবা হদ্ধাগ্রহ- 





পি সাক ক 8:94, 7.7 





| ঘটিতে পারে না। 


অৰ্থও হয়। 








১৭২. 








1 ভুঙার প্রতি যত্রশীল হইলে দেশে কখনও অন্নাভাৰ | 
ইহাতে উদরান্নও হয়, ভেষজ 
এবং অন্যান্য বহুপ্রকার থাগ্ঠও হয়। is 
| পশুর আহাধ এবং গৃহের , উপকরণও হয়, বার | = 


টি < * 


| হলে দেশে কথনও জাভা ঘটতে পাৰে না। - 


_ ইহাতে উদ্রামও হয়, ভেষজ এবং অন্যান্য বৃহ; 
* প্রকার খাদ্যও হয়। ৷ অশ্বের আহাৰ্য্য এবং গৃহের 
উপ্করণও হয় আবার অর্থও হয়। 





করিয়া, ত হাটতে নীয়ে। 


ষ্টার মূল্য দুই আন্ম। চার-পপচটি ভাজা '_ 


ৰ 





ভুট্টায় প্রকারভেদ. থাকিলেও ইহাতে কৃষিগত, _ 
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সপ পর ৯ পপ পা পা পপ পা পা 


ূ NTE চুৱার নস 





সত 


স্লামুৱাৱিপ্ৰসাদ্ধ গুহ . 
ুষেক্ন খাদে আলুর স্থান কোথায় : ছুই পাউণ্ড (এক সের) বীজে ১৬৩টি আলু 
সে-সম্বন্ধে আজ আর লম্বা-চগড়া ক'রে _ গাছ হয়েছিল, তার মধ্যে ১৫২টি শেষ পর্যন্ত বেঁচে 
কিছু বল্বার দরকার আছে ব’লে মনে হয় না।  ছিল। ফসল তোলা ও তার ওজনের কাজ 
আলুর চাষে আমেরিকার অগ্রগতি প্রশংসনীয়। . কৃষি-সংঘের সদস্যগণ পরিদর্শন করেন। 


ওয়াশিংটনের এক খবরে জানা যায় যে, 


আমেরিকার আণবিক শক্তির পরীক্ষায় আলুর = 


ওপর তার প্রয়োগে সুফল পাওয়া গেছে। 
আণবিক শক্তি প্রয়োগের পর আলু বীজরূপে 
ব্যবহার করলে তা থেকে অতি অল্পকালের 
মধ্যে অস্কুরোদ্গম হয়। এ আলু সাধারণ 
আলুর চেয়ে কম সময়ে ফলে এবং ফলনও 
বেশ ভাল হয়। 


অতি অধুনা প্রবর্তিত আমেরিকার “সেবাগো' 
আলুর চাষ অস্ট্রেলিয়ায় কতখানি সফল হয়েছে 
তারই এক উৎসাহ-উদ্দীপক সংবাদ পাওয়া 
গেছে অষ্ট্ৰেলীয় কৃষিবাত1 (এজি এন্/২৪৯) 
থেকে। জানা গেছে যে, দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার, 
ক্ল্যারেণ্ডনের শ্রী সিবিপাওএল্‌ ১৯৪৯এর 
মর্গুমে দুই পাউণ্ড “সেবাগো” আলুবীজ থেকে 
১,৩৩৬? পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি পাউণ্ডে ৬৬৮৪ 
পাউণ্ড কন্দ ফলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আলুর ফলনের 
সৰ্ব্বোচ্চ মান স্থাপন করেছেন। 


''_ ‘সেবাগো? জাতের আলু গত দু’ মর্শুম 
ধারে দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার পাহাড়ী জেলাগুলিতে 
খুব বিস্তারলাভ করেছে। 


EA 





‘সেবাগো’ আলু 


১৪টি গাঁছের প্রতি সারিতে গড়ে যে কন্দ 
উৎপন্ন হয়েছিল তাতে ১৪৮ পাউণ্ডের বস্তা 
বোঝাই হয়ে যায়। প্রতি গাছে গড়ে প্রায় 
১৭২ পাউণ্ড আলু ফলে। একটি গাছে ১৮ 
পাউণ্ড পর্যন্ত ফলেছিল, তার কোন-কোনটার 
ওজন ছিল ৩ পাউণ্ড (দেড় সের)! 


এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, আমাদের = 
দাজিলিংএর আলু:পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
জাতের আলু নিয়ে যে পরীক্ষা হচ্ছে, তাতেও 


১৭৩ 


আমেরিকার এই 'সেবাগো” জাতের ফলনই পরীক্ষাক্ষেত্রের একটি ফুল সমেত ‘সেবাগো”- 





ফুলসুদ্ধ “সোবাগো” আলুগাছ আলোকচিত্রী--এমুরারী গুহ 


পাওয়া গেছে সব চেয়ে বেশী। এই পরীক্ষা- গাছের ছবি এবং এই জাতের আলুর ছবি 
মূলক কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমাদের এখানে দেওয়া হ'ল। 





, আমাদের প্রধান খাগ্ধ যেমন ভাত, পৃথিবীর অনেক 
সুসভ্য দেশের অধিবাসীদের প্রধান খান্ধ তেমূনি আলুসিদ্ধ । 
এই আলু-ভোজীর! শক্তিতে বুদ্ধিতে আমাদের চেয়ে নিচে 
তো! নয়ই, বরং ওপরে। 





১৭৪ 













ছিল না যে, সুন্দর এই বন্য উদ্ভিদ আমাদের 
| একটি সমস্তার সৃষ্টি করিবে। 


সম্প্রতি 'এরপিডেমিক্‌ ডুপুসি’ নামক একটি 
 প্রাছুভণব খুব বাড়িয়াছে। এই রোগ 
কতকটা বেরিবেরির লক্ষণযুক্ত, কিন্তু বেরিবেরি 
অপেক্ষাও মারাত্মক | শিয়ালকীটা-বীজের তেল 
মিশানে বাজারের তেজাল সরিষার তেল হইতেই 
ই রোগ হয়। এই রোগ যেরকম ব্যাঁপক- 
৮7৯ 
প্রতিকার অবশ্১প্রয়োজন। রোগের 
| জাত ও কর অথাৎ শিয়ালী দাস বরাং 
এই রোগের হাত হইতে রক্ষা! পাওয়ার সহজ 
ও ফলপ্ৰদ উপায়। 
শিয়ালকীটাগাছ ধ্বংস করা মোটেই কষ্ট" 
নয়। ইহা বর্ধজীবী, বীজ হইতে ইহার 
শবিস্তার হয় । স্ুতরাং বীজ উৎপন্ন 
ওয়ার পূর্বে ধ্বংস করিলে এই গাছকে দমন 
কর! সহজ হইয়া পড়ে। 
্‌ সরিষার ক্ষেতে শিয়ালকীটাগাছ আগাছা 
হইয়া প্রায়ই দেখা দেয়। এই আগাছা ফস- 
লের যথেষ্ট ক্ষতি করে। প্রথমে নিড়ানোর 
যানে পিয়ালকীটাগাছ সমূলে 
তুলিয়া ফেলা দরকার। যেসব গাছ অলক্ষ্যে 








4109). নাও, পৰে কুল হইটেই গুলি ধরা 


১৭৫ 


পূৰ্বেই তাহা ধ্বংস করা উচিত। = 


পড়ে । তখন বিলম্ব ন| করিয়া বীজ হইবার 






যেন. অবহেলায় ক্ষেতে থাকিয়া যাইতে না 


পায়। কারণ এক-একটি গাছে প্ৰায় ১৫-২০ 
নিজ হইতেই ফাটিয়৷ যায় 
মাসের প্রচণ্ড বাতাসে সহা 





বহুদুর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। 


এই ৰীজে তেলের পরিমাণ সরিষার নায় 
বেশী থাকায় ইহা ভেজাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
পৃথকভাবেও সংগৃহীত হয়। কাজেই ক্ষেতের 
বাহিরে পতিত জমিতে যেসব শিয়ালকীটাগাছ 
অব্যাহতভাবে জন্মে, সেখান হইতেও এইসকল 
গাছ ধ্বংস করা যে কত প্রয়োজন তাহা বলাই 
বাহুল্য। যখন ফুল ধরা আরম্ভ হয় সেই 
সময়ে ইহা সহজেই চোখে পড়ে, তখনই . 
ইহা ধ্বংস করার প্রশস্ত সময়। তখন গাছ 
কাটিয়া ফেলিলে তাহা আর বড় হইতে পারে 
না, ক্ষতি করিতে পারে না; অলক্ষ্যে কোন 
গাছ থাকিয়া, যাইতেও পারে ন|। 


সর্বসাধারণের স্বাস্থাহানিকর এই আগাছার 
ধ্বংসের কাজে সকলেরই অংশ-গ্রহণ করা = 
কর্তব্য। যখন এই গাছে ফুল ধরে তখন 
কয়েকটি দিন গ্রামবাসীরা বা ছাত্রেরা সমবেত = 
ভাবে গ্রামের শিয়ালকীটাগাছ-ধ্বংসের ব্যবস্থা 
করিলে ইহার উচ্ছেদসাঁধন . খুবই সহজ হয়। 





সময় বোনাবুনি হয়। তবে, ভাল ফলন পেতে 
হ’লে সব রবিশস্তেরই বীজ-বপন কার্তিকের 
মধ্যে সেরে ফেল! উচিত। অগ্রহায়ণ মাসে 
এদেশের সবচেয়ে বড় ফসল--আমন ধান 
কাটার পুরো মরশুম। 

রবিশস্তের মধ্যে মাঘি-সরষে আর মন্তুর সকলের 
আগে পাকে। মাঘি-সরষে আশ্বিনেই বোনা 
শেষ হয়ে গেছে, কাতিক মাসে প্রথম স্থযোগেই 
মন্থর বোনা উচিত। নাবি ক'রে বুনূলে এদের 
ফলন খুব ক'মে যায়। গমও নাবি ক'রে 
বুনূলে ভাল ফলে না। স্ততরাং মাঘি-সরষে 
এবং মন্ত্রের পর গম বোন! উচিত। আমন 
ধান কাটার পর সেই জমিতে রবিশস্তের আবাদ 
করলে ছোলা» খেসারি বা মটর ডা*লের চাষ 
করা উচিত । ধানের জমিতে গমের চাষ ভাল 
শস্তাপর্যায় নয়। 
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আখের ভাল ফলন পেতে হ’লেও ত|লাগাবাঁর 
সবচেয়ে প্রশস্ত কাল কাতিক মাস। আখ 
আগাম লাগানোর সবদিক থেকেই স্ুুবিধে। 
আশ্বিন মাস থেকে চাষ শুরু ক'রে কাতিক 
মাসে বেশ ‘জো’ হ’লেই ২-২। হাত অন্তর 


‘জুলি’ কেটে আখ লাগানো উচিত। ‘জুলি’ 
কেটে আখ লাগালে আখের ফলন খুব ভাল হয় 
এবং আখ ঝড়ে শুয়ে পড়ে না। 


অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিক থেকে আখ- 

মাড়াই ও গুড়-তৈরি শুরু হয়। কেউ কেউ 
বেশী লাভের লোভে এর অনেক আগেই গুড়- 
তৈরি আরম্ভ করেন; কিন্তু এর আগে আখ 
পুষ্ট হয় না। অপুষ্ট আখে গুড় কম হয় 
এবং গুড়ে ভাল দানাও বাধে ন|। 


তামাক 


তামাকের চারাও কাতিক মাসে নড়িয়ে 
রসাতে হয়। ভাল ক'রে লাঙল ও মই দিয়ে 










| আলুর আর পেঁয়াজের চাষ কর| উচিত 
নয়। এই দুই চাষেই জলসেচ করতে পার্লে 
ফলন অনেক বেশী হয়; সুতরাং যেখানে 
জলসেচের স্থবিধে সেই রকম জায়গায় এদের 
করা উচিত। বর্ধা সম্পূর্ণ শেষ না 
আলু বসানে বসানো উচিত নয়, কারণ আলু 
দার হ’লে বীজ-আলু মাটির 
পচে যাবার ভয় থাকে এবং মাটিও 
লৈ মায়! ৮1 


খিল, নিল প্রভৃতি পাহাড় আলু 


আঙুল দুরে দূরে, বসাতে হয়। 


বোরো ধানের চারা 


বি গেঁড বা চারা আধ হাত অন্ত 


_ সুস্বাদু এবং পুঠ্ঠিকর। বধাশেষে কাঠিকমাসে _ 





গোরুর খান্ত 


শীতকালে গোরুকে কীচা- খাওয়ানোর : জন্য 
যই এবং মটরের মিশ্রণ খুব ভাল শস্য. এখুব 


নেপিয়ার ঘাসে একবার ভাল ক'রে কোপান দিয়ে 
আগাছা বেছে বিঘাপ্রতি ৩৪ গাড়ি গোবর- 
"দার বা আবর্জনা-পচা সার দিলে ফসল খুব 
ভাল থাকে এবং পরবর্তী বৈশাখ-জ্যষ্ঠ ম সের. 
পর্বে পায়৷ ‘কিছু বর রিগরিকা নহি না? 
-কার্ডি মাস, বাব রন ও . বিলিভ 
শীতের-স্জি লাগাবার পুরো মরগুম। বর্ষার 
শেষে কাতিক মাসে 'শীতের বেগুন, এবং লঙ্কার = 
ক্ষেত একবার ভাল ক'রে কুপিয়ে আগাছা 
বেছে দিলে খুব উপকার হয়। বর্ষায় মাটি 
চেপে যায়; স্থতরাং বর্ষার শেষে মাটি আল্গা 
ক'রে দিলে রোদ ও হাওয়া মাটির মধ্যে প্রবেশ ৷ 
করতে পায়--তাতে গাছ তেজী হয় এবং 
ফলনও বেশী হয়। 


ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বীট, শালগম = 
প্রভৃতি বিলিতি সন্জির নাবি ফসল পেতে 
হালে বারাক মাস Ses ফেলা 
চলে। কাতিকের পরে বীজ ফেল্লে এগুলো 
উঠতে শীত ফুরিয়ে যায় ; তখন গরমে এসব সন্ধি 





_; খারাপ হয়ে যায়। জল্দি ফুলকপি আশ্বিনের 


শেবদিক থেকে উঠতে শুরু করে; কিন্তু জলদি 
বাধাকপি অগ্রহায়ণের পূর্বে ওঠে না। 


1; কাতিকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত পটল 


_ লাগাবার ভাল সময়। ফলন্ত পটলগাছের 
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মদল (গেঁড়) বা পাকা লতার একহাতি-দেড়হাতি : 
খণ্ড গোল ক'রে মাটিতে বসিয়ে পটলের চাষ 


কর্তে হয়। মাঠ-কুমড়োর (ক্ষেত-কুমড়ো বা. 


চেতালী কুমড়ো) বীজ লাগানোরও এই সময়। 








এক রকম "কাটোৱিঙেৰ। লে গোকা ও 
_ তামাকের এবং ee a 
করে। এরা পাতায় আক্রমণ করে। বীজ- 
তলায় চারার বা নাড়েবদানে গাছের পাতা 


খেয়ে ফেলে। অনেক সময় এরা ছোট গাছের 





গোড়া কেটে গাছটাকে একেবারে নষ্ট ক'রে" 
ফেলে। এর আবির্ভাব প্রথম দেখা গেলেই 
পাতার নিচে, কালো রঙের পোকাগুলো 


_ ভালে| কারে বেছে মেরে ফেলে এদের প্রথম 
উর বংশটা ধ্বংস ক'রে দিতে পার্লে আর বংশবৃদ্ধি 
হতে পারে না। আলুতেও এই পোকার আক্রমণ = 


_ হয়। আরএকপ্রকার সবুজ রঙের লেদা- 


ৰ পোকা ফুলকপির ও বীধাকগির খুব অনিষ্ট 


_ কৰে। এরা পাতায় আক্রমণ করে এবং 






পরে ফুলকপি ও বাঁধাকপির মাথা হ’লে, 


_ মাথায়ও ফুটো ক'রে প্রবেশ করে। এই 


পোকার স্ত্ী-প্রজাপতি পাতার নিচে একসঙ্গে 
অনেকগুলো ডিম পাড়ে এবং এ ডিমের সমষ্টি 
একট! ঘি-রঙের পর্দায় ঢাকা থাকে । ডিম- 
গুলো ফুটলে ছোট ছোট ছানাগুলো প্রথম 
দিনকয়েক একত্রই থাকে এবং, পাঁতার নিচের 
দিকে ওপরের স্তর খেতে থাকে; ; তখন পাতার 
নিচে সাদ! দাগ ফুটে ওঠে। পাতায় "ইরকম 
সাদা দাগ দেখলেই পোক| সমেত পাতাটা 


' ছিড়ে কেরোসিনমেশীনো জলে ফেলে দিলেই ৃ 


পোকাগুলে| ম'রে যায়, আৰি তাদের বংশ 
বিস্তার হয় না। 





উৎপাদন কবিতেই হইবে, 
 অব্যথায় দুর্ভিফ ও বিশৃঙ্বল৷ 
ত আমা কী 


























জনসাধারণকে উৎসাহ দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ” 
সরকার একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই রাজ্যের প্রতি 
ইউনিয়নে যাহারা “কম্পোষ্ট'-তৈয়ারিতে প্রথম 
ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবেন তাঁহাদের 
প্রত্যেককে যথাক্ৰমে ১৫ টাকা ও ১০ টাকা 
"হিসাবে পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া 
যাহারা ১,০০০ ঘন-ফুট (অর্থাৎ ৫৪৫ মণ) 
 কিম্পোষ্ট প্রস্তুত করিবেন তাঁহাদের 

প্রত্যেককে ৫০ টাকার একটি বিশেষ 
পুরস্কারও দেওয়া হইবে । 


সাধারণ পুরস্কার পাইবার যোগ্যতা অর্জন 
করিতে হইলে সুদ ৩০০ ঘন-ফুট 

্‌ বিশেষ পুরস্কারের জন্য 
১০০০০ নু (৫৪৫ মণ) 
কোন 
ক্রিবিশেষ, সমবায় সমিতি বা অপর কোন 
যৌথ-উৎপাঁদনকাঁরী-_কাঁহাকেও একটির বেশী 
পুরস্কার দেওয়া হইবে না। 


গত বহসরও উপযুক্ত 'কম্পোষ্ট প্রস্তত- 


কাঁরিগণকে অনুরূপভাবে পুরস্কৃত করা 
হইয়াছিল। ১৫ টাঁকার ১,৪৯২টি, ১০ টাকার 


বিশেষ পুরস্কার গত বৎসর দেওয়| হইয়াছিল। 


৪৪৮টি সাধারণ এবং ৫০ টাকার ২৭৭টি = 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এঁ বৎসরের রি 
লক্ষ্য ছিল ২৭,২৫,০০০ মণ “কম্পোষ্টঃ। 
সরকার হইতে উৎসাহদানের ফলে উৎপাদনের ৷ 
পরিমাণ উৎপাদন-লক্ষ্যকেও অতিক্রম করে। 


“পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে আলোচ্য বৎসরে 


মোট ৩১,৪৮৮,২৫০ মণ কিম্পোষ্ উৎপন্ন = 
হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে ২৮,৩৪,০০০ মণ... 
জমিতে প্রয়োগ করাও হয়। 


বর্তমান বৎসরেও অনুরূপ পুরস্কার বাবদ _ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৫,০০০ টাঁকা ব্যয়-বরাদ্দ _ 


মঞ্জুর করিয়াছেন।  ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে “কম্পোষ্ট-উৎপাঁদন- _ 
কারীদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে 


পুরস্কারগুলি দেওয়া হইবে। পুরস্কারের = 


সংখ্যা ও ব্যয়বরাদ্দের বিস্তৃত বিবরণ নিচে 
বেজ? 


২৮০টি ৫০ টাকা হিসাবে--১৪,০০২ _ 
১ম পুরস্কার - 

২,০০০টি ১৫ টাঁকা হিসাঁবে--৩০,০০০২ 
২য় পুরক্ষীর- 


২,০০০টি 5১০ টাকা হিসাবে--২০,০০০৯ ৰি 


মোটি---৬৪,০০ ৰ দু 


আনুঘকিক ব্যয়-_১,০০০২৬ _ 


মোট ৬৫,০০২ ১০০০২ ২ টি 








১৫801 ৭,১২৬ 


*১টন--২৭। মণ 











কোন জিনিসই ফেল! যায় ন|--কৃথাটি অতি সত্য । 
81] আবর্জনা : বলিয়া যাহাকে আমর দূরে ফেলিয়া দিই, 
"| তাহারই মধ্যে SE মাটির জীবনীশক্তি, মাটিতে আছে 

ই ফসলের জীবন, আর ফসলের মধ্যে রহিয়াছে মানুষের | 

‘| প্রাণ।. ভাবৰ্ডনাকে আমাদের গু য়োজন হইতে বিচ্ছন্ন| ৷ 
| করা, আর জীবন হইতে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন কিয়া দেওয়া 
-_দুইএর মধ্যে পার্থক্য হে ছি ১১ ৷ 








চু 









1‘ মাননীয়েষু ৮ 1 
ভগলী জেলার হুরিপাল থানার অন্তৰ্গত 
বন্দীপুর ইউনিয়নের কয়েকটি মৌজায় গত 
ছুই বৎসর হইতে ব্যাপকভাবে পোকা লাগিয়া 
পাটি, ধান ও বেগুনগাছ নষ্ট করিয়া আমাদের 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছিল। প্রতি বৎসরের 


ম্যায় এই বৎসরও পাট, ধান ও বেগুনগাছে 


_ পোকা লাগিতে আস্ত করে। ইউনিয়ন 
কৃষিসহকারীর প্রচার-অনুসারে, এই পোকার 
হাত হইতে: ফসলকে রক্ষা করিবার জন্য 


৷ তাঁহাকে জানাইলে, তিনি 'গ্যামাক্সিন 
* ্য্যাক্সিকান’ ও ডি-ডিটি-গুড়| আমাদের 
মধ্যে বিতরণ করেন এবং একর-প্রতি দশ _ 
বধ ছড়াইবার পর ছুই দিন বাদে জমিতে 





যাইয়া দেখিতে পাই যে, গাছে আর পোকা 
নাই এবং গাছের বিশেষ উপকার সাধিত 
_ হইয়াছে। কৃষি-বিভাগের সাহায্যে ফসল-রক্ষা 


₹ করিবার জন্য এই দুর্দিনে গরিব চাষীদের মধ্যে 


ৃ বিনামূল্যে | বিভিন্ন রকমের উষধ বিতরিত 


' বিভাগের এইরূপ আন্তরিক সাহায্য আমরা 









বি উন্নতি ৷ কি 


